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গোলাদরিয়াপুর, পান! * বিমানবিহারী মজুমদীর। 


ভূমিক। 
১ : পদাবলীর দার্শনিক তত্ব 


রাঁধারুঞ্চলীল। এবং রাধার তাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়। অবৃতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ- 
লীলাই পদ।বলীর বণিতব্য বিষন্ন । পদ্দাবলীর মধ্যে জীবাত! পর়মাত্মার বিরহ- 
মিলনের তত্ব খ্ঁজিতে যাওয়া উচিত নহে। শ্রীরাধা জীবাত্মার প্রতীক নহেন। 
তিনি পরবদ্ষের হলাধিনীশক্তি, আর জীবব্রন্ধের তটস্থাশক্তি। নারুদপঞ্চরাত্রে 
বল। হইয়াছে যে ঘিনি স্বীয় সংবেছ্ধ পরমেশ্বর হইতে বিনির্গত, অতএব শ্বভাবতঃ 
সবগুণাতীত হইয়াও গুপরাগের দ্বার রঞ্জিত, দেই তটস্থ চিদ্রপকেই জীব বল। 
তু । শাজীব গোস্বামী বন্ধের শক্তিকে প্রধানত: তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 
ভগবানের 'সন্তগঙ্গ! শক্তির নাম চিৎশক্তি, বহিরঙ্গ৷ শক্তির নাম মায়াশক্তি এবং 
এই দুয়ের খধো অবস্থিত তটস্থাণক্তি হইতেছে জীবশক্তি । জীবশক্তি যখন মায়ার 
কবলে পড়ে তখন সংসাতরপ্রপঞাদির দুঃংখভোগ করে । আর যখন জীবশক্তি 
অস্তরঙ্গা চি্ক্রির অধিকারে আগে তখন ইহ। লীলার দর্শনকারিণী ও পুষ্টি- 
কারিণী হইয়। থাকে । শ্রীজীব গোস্বামী চিংশক্তিকে আবার তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ এবং আনন্দাংশে হলাদিনী | 
আনন্দই ত্রহ্ষের স্বরূপ; সেই জন্য হল।দিনী-সাররূপ। শ্রীরাধাই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের 
শিত্য।শক্তি। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আঁচন্তাতেদীভেদ-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। কার্য ও কারণ 

যেরূপ তিন্ন হইলেও এক, শক্ত ও শক্তিমাঁন৪ মেইরূপ ভিন্ন হইয়াও একই আদ্র 
তত্বূপে বিরাজ করিতেছেন । কষ্তদ্াস কবিরাজ গোম্বামী শ্রচৈতন্যচরিতামুতে (১1৪) 
আত স-ক্ষেপে অথচ মুন্খরভাঁবে এই তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন-- 

রাধা পু্ণশক্কি, কৃষ্ণ পৃণশকজ্জিমান্। 

দুই বস্ত ভেদ নাহি শাস্থ-পরমাণ ॥ 

মুগমদ, তার গন্ধ ধেছে অবিচ্ছে্দ। 

আগ্ন জ্বালাতে যেছে নাহ কভু ভেদ ॥ 

রাধার এছে সদা একই স্ববূপ। 

লীলারস আন্বাদিতে ধরে ছুই ব্ধপ ॥ চে. চ. ১1৪ 
অগ্নি ও তাঁহার দাহিকাশাক্ত অথব! মুগনাভিকস্তরী ও তাহার গন্ধ একদিক দিয়া 
দেখিতে গেলে একই, আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলে ভিন্ন। সেইরূপ স্বরূপ 
হইতে শ:ক্তকে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যাঁয় না বলিয়! উহার ভেদ প্রতীয়মান হয় 
আবার ভিন্নূপেও চিস্তা কর। যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। শক্তি ও 
শক্তিমানেত্র ভেদাভেদ এইন্সন্য অচিন্ত্য। যে জ্ঞান কোনও ঘুক্তি-তর্কের ছার! 


ঙ পাঁচশত বৎসরের পরাবলাী 


প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে অবশ্ঠ স্বীকার 
করিতে হয়, তাহাকে ই অচিস্ত্য জ্ঞান বলে। 

কেহ কেহ মনে করেন যে পদাবলীর পাঠক বা কীর্ডনের শ্রোত৷ নিজেকে 
রাধা বা! গোপী মনে করিয়া রস আম্বাদন করিয়। কৃতার্থ হছন। এই মত গৌড়ীয় 
বৈষ্কব ধর্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল । শ্রীজীব গোস্বামী বলেন যে সাধকের পক্ষে নিজেকে 
নিত্যলীলার পরিকররূপে কল্পনা করা অত্যন্ত অপরাধজনক। সাধক নিজেকে 
সর অনুগতা মঞ্জরীরূপে চিন্তা করিবেন । শ্রীরপ গোস্বামী এই মঞ্জরী-ভাবের 
উপাসনার প্রবর্তক | শ্রীরূপ চাটুপুষ্পাঞ্জলিতে শ্রীরাধাঁকে বীজন্ন করিবার, ও তাহার 
চুল বাঁধবার ও পান জোগাইবার সেবা প্রার্থনা! করিয়াছেন । ১৫৪৯ শ্রীষ্টাবে 
লিখিত উৎকলিকাবল্লরিতে তিনি রাধাকুষ্ণকে নিবেদন জানাইয়াছেন £ তোমরা 
কালিন্দীভীরে বনবিহার করিতে করিতে শ্রাস্ত হইয়া যখন মাধবীতলে বিশ্রাম 
করিবে তখন আমি নিজের কেশপাশ মুক্ত করিয়া উহা দিয়া কবে তোমাদের 
পাদপ্প হইতে ধুলি মুছাইয়৷ দিব? এই ভাবের অগ্ুপরণ করিয়া রঘুনাথ দাস 
_বিলাপকুম্নমাগ্জলিতে লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীরাধার দাশ্ই চাহেন, অন্য কিছু 
'নহে। সখ্যভাব তিনি চাহেন না, তাহাকে দুর হইতে নমঞ্কার করেন। 

আমাদের যত কিছু দুঃখের মূল হইতেছে দেহকেই “আম” বলিয়া মনে কর।। 
মেই দেহটাকে যদি মায়িক বলিয়া! দৃঢ় ধারণ। জন্মে এবং নিজের স্বরূপতত্ব্ূপে 
মপ্ররীদেহকে আপনার নিত্যদেহ বলিয়া? ধ্যান করা যায়, তাহ! হইলে অহংবুদ্ধির 
হাত হইতে নিস্তার পাওয়। যায়। পদাবলী সাধনভজনের অঙ্গ | সাধক প্রথমে 
রাধারুষের আনন্দময় মৃতি ধ্যান করিতে অভ্যাপ করিবেন। তারপর তাহাদের 
লীলাবিলাসাঁদি মহাজনের পদাবলী ও অন্যান্য শাস্বীয় গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়। 
তাহাদের প্রীতির কথা ধ্যান করিবেন । সমাধিস্থ অবস্থায় সাধকের চিত্তে কেবল- 
মাত্র এই প্রীতির কথাই জাগে, আর কোন ভাবনাই মনে স্থান পায় না। বৈষ্ঞব- 
দর্শনে প্রেম হইতেছে পঞ্চম পুরুষাঁর্থ, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপরে । 
শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা আন্বাদন সেই পঞ্চমপুরুষার্থ লাভের অগ্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। 

পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম তাহাঁরই আদর্শের ছারা আমাদের জীবনকে নিয়মিত 
করিতে হইবে-_-ইহাই বৈষ্ণবীয় সাধনার মর্মকথা। বৈষ্ণব মির্টিকেরা মঞ্জরীর 
ভাব লইয়া, সখীর অনুগত হইয়া রাধা-গোবিন্দের সেবা করাঁকেই পরম পুরুষার্থ 
বলিয়াছেন। নারীভাবে সেবা ন! করিলে যে পরিপূর্ণ আত্মনমর্পণ করা কঠিন হয় 
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বৈষ্ণবের! উপনিষদের রস-ব্রন্ধ বা আনন্দ-ব্রদ্ষের উপানক | আনন্দ হইতেই 
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এই সমুদয় ভূতের জন্ম হুইয়াছে* আনন্দের দ্বারাই তাহারা জীবিত রহিয়াছে, 
তাহার আনন্দকে জানিতেছে এবং অস্তে আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে--এই শ্রুতি 
বাক্যের সার্থকতা বৈষ্ণবীয় সাধনার মধ্যে নিহিত আছে। বৈষ্ঞবগণ বলেন, 
শ্রীভগবানের এশ্বর্ধ হইতে মাধূর্যই প্রধান। ভগবান্‌ পূর্ণ এশ্ব্ধময় হইয়াঁও 
নরলীলা-রূপ পুর্ণ মাধুর্ষের আবরণে নিজেকে মধুর করিয়। তুলিয়াছেন। তিনি অচিস্ত্য 
মাধূর্ষের দ্বার! সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন । বৈষ্বের ভগবান্‌ মানুষের 
বিশুদ্ধ প্রীতি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল । কুষ্দাস কবিরাজ শ্রীচৈত্ন্তস্রিতামৃতে 
এই ভাঁবটি অতি সুন্দর ভাবে শ্রীকুষ্চের উক্তির মধ্যে প্রকাশ করিয়া ছেন-_- 


এশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। 

এশ্ব্-শিথিল প্রেমে নাহি মোর গ্রীত | 

আমারে ঈশ্বর মানে-- আপনারে হীন। 

তাঁর প্রেমে বশ আমি না হই অধীর্ন ॥ 

আঁমাঁকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। 

তারে দে পে ভাবে তজি এ মোর স্বভাবে ॥ 

মোর পুত্র, মোর সখা, যোর প্রাণপতি। 

এই ভাবে কল্পে যেই মোরে শুদ্ধ রতি ॥ 

আপনাকে বড় মানে আমাকে সম, হীন । 

সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 

মাতা৷ মোরে পুত্রভাঁবে করেন বন্ধন । 

অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ 

সখ! শুদ্ধ সখ্যে করে স্কদ্ধে আরোহণ । . 

তুমি কোন্‌ বড়লোক? তুমি আমি সম ॥ 

প্রিয় যদি মান করি করয়ে ভৎসন। 

বেদস্ততি হৈতে তাহ! হরে মোর মন ॥ চৈ, চ. ১18 
পদ্দাবলী-সাহিত্যের মধ্যে ভগবানের প্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি না করিয়া তাহাকে নিজের 
অন্তরঙ্গ-জন ভাবিবার দৃষ্টান্ত প্রতি ছত্রে পাঁওয়! যায় । 


শাস্ত, দাশ, সথ্য, বাৎসল্য ও মধুর-_- এই পাঁচটি ভাবের মধ্যে শেষোক্ত চারিটি 
বা তিনটিই প্দাবলী-সাহিত্যের উপজীব্য । কিন্তু শাস্ত ও দাশ্তভাবের মর্ম ন! 
বুঝিলে সধ্য, বাৎ্সল্য প্রভৃতি রসের স্বরূপ উপলন্ধি করা যাইবে না। রসের উপাসনার 
গোড়ার কথা হইতেছে কামনা-বাসনার হাত হইতে মুক্তিলাভ, বৈষঃবেরা যাহাঁকে 
বলেন-_ তৃষ্ণাত্যাগ । আমরা তো! বাসনার দাস হইয়! জীবন কাটাইতেছি। 
একের পর এক বামনা মনে জাগিয়! আমার্দিগকে উতলা করিতেছে । আনন্দ 
বুন্দাবনের বাহিরে কংদের রাজ্যে আমাদের বাস। কংনের ছুই পত্বীর নাম অন্তি 


৪ পাঁচশত নৎসরের পদাবলী 


আর প্রাপ্তি। কংসের মতন আমরাও আমাদের এই ক্ষুত্র 'আমি"টার অন্তিত্ব বজায় 
রাখিবার জন্থ গোকুলে পরিবর্ধনশীল কৃষ্ণকে হত্যা করাইতে পর্যস্ত গ্রস্ত । একের 
পর এক বিবয়-ভোগের প্রাপ্থিসম্ভীবনা আমাদিগের চিত্রকে বিক্ষিপ্ত করিয়! 
রাখিয়াছে। সেই আন্ত ও প্রাপ্তির মোহ ত্য।গ করিয়া কষে; কাম অর্পব করিয়া 
আমাদের বুন্দাবনের আনন্দলৌকের সন্ধান কারতে হইবে । শাস্তরসে কৃষ্ণনিষ্টা 
ও তৃষ্ণাত্যাগ এই ছইটি লক্ষণ আছে । একমাত্র কুষেই নিষ্ঠা জন্দে-_- অপর কিছুর 
প্রতি আগ্রহ না থাক বড় সহজ কথা নহে । কিন্তু কৃষ্ণ পরম করুণাময় । টাক।- 
কড়ি, সথখ-এন্বর্ষ প্রভৃতি চাহিলেও তিনি উহা! না দিয়া নিজের চরণাম্বত প্রদ্দান 
করেন । শ্রচৈতন্তচরিতামতে আছে-- 

বু কহে আমায় ভজে মাগে বিবয় স্থথ | 

অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ ॥ 

আমি বিজ্ঞ, এই মূর্থে বিষয় কেনে দিব । 

ত্ব-চরণামূত দিয়। বিষয় ভুলাইব॥ 

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্-রসে। 

কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥ --ঠ5, চ. ২২২ 
শীস্তভাবের মধ্যে সেবাভাঁব নাই। দাশ্ুভাবে লেবাভাব আছে, কৃষ্ণনিষ্ঠা তো 
আছেই। তবে দাশ্তভাবে ভগবানের এশ্ধবোধ গ্রধল | তিনি প্রভু, আমি 
দাস; তিনি বড়, আমি ছোট-_দাসের মনে এই ভাব নিরন্থর জাগে । সধ্যরসে 
রষ্ণের প্রতি এই গৌরববুদ্ধি নাই। সাধক ভগবানকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়! 
তাহাকে নিজের সমান বিবেচনা করেন- সম্রমবোৌধের দ্বার! সখ্যগ্রীতি শিথিল 
নহে। সখ্যের তিনটি লক্ষণ- বিশ্বাস, সেবা ও নষ্ট । বাৎসল্যের চারিটি লক্ষণ 
__মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। আর মধুররলের পাঁচটি লক্ষণ_-আত্মসমর্পণ, 
মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। বাৎসল্যরসের সাধক ভগবানকে তাহার 
নিজের সন্তান বলিয়া ভাবন! করেন। শিশু-ভগবান্‌ আমার প্রাতিপালক 
নহেন, তিনি আমার প্রতিপাঁল্য-_এই ধারণ! তাহার সমস্ত কর্ম ও চিস্তাকে মধুময় 
করিয়া ত্যেলে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদে বাৎসল্য এবং গোষ্টলীলার পদে 
সখ্য ও বাখ্সল্যের মনোরম উদাহরণ পাওয়। যার। মধুররসের বৈশিষ্ট্য হইতেছে 
এই যে ইহাতে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ হয়। দেহ, গেহ, পরিজনের কথা ভুলিয়া 
প্রিয়তমের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণকূপে উৎসর্গ করাই হইতেছে মধুরভাবের সাধনার 
সার কথা । কষ্ধদান কবিরাজ তাহার হ্বভাবসিদ্ধ আন্তপিকভাঁর সহিত বলিয়াছেন 

অর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 
কৃষণন্থথ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ 

কঠে।পনিষদে (৯1১৪) আছে যে কামনাসকল মত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় 
করিয়া আছেঃ মেই সকল কা1মন। যখন প্রকুষ্টূপে ধিনই্ট হয়, তথন মর্ত্য অর্থাৎ 
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সংসারী জীব অস্বতত্ব লাভ করে এবং এখানেই ব্রক্গকে প্রাপ্ত হয় । কিন্ত কি 
করিয়! সকল কামনা একেবারে ধ্বংস হইবে? বৈষবেরা বলিলেন কৃষ্ণকে 
ভালবামিলে। সংসারে দেখা যায় ঘে ভালবাসার জন্য লোৌকে অনেক কিছু ত্যাগ 
করে। কিন্তু সেতাগ আত্মতৃপ্তির জন্যই । বৈষ্ণবীয় সাধনায় আত্মাহুতিই প্রথম 
কথ|। শ্রীব্ূপ গোম্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ৃতে (৩1২।২৪ ) বলিয়াছেন যে একদিন 
কৃষ্ণের সারথি দাঞুক কৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। কুষ্ণসেবার ফলে 
তাহার এমন আনন্দ হইল যে তাহার হাত জডীভূত হইল, তিনি আর হাওয়। 
দিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় তিনি এই প্রেমানন্দকে অভিনন্দিত করিলেন 
না, নিন্দাই করিলেন । এ গ্রন্থের অগ্থত্র (২৩1৩২ ) কমলনধন! এক কৃষ্ণপ্রেয়পী 
গোঁিনদ দর্শন করিষ। এমন আনন্দ পাইলেন যে তাহার চোখ আনন্দাশ্রুতে 
ভরিয়। গেল, তাহাতে তাহাব দর্শনের বিদ্ব হইল বলিষ। তিনি নিজের আনন্দকে 
নিন্দা কপিয়াছিলেন। ভক্ত মেব। চাহেন, নিজের আনন্দ নহে । আনন্দ যখন 
“খাঁর বিদ্ব করে তখন সে আনন্দকে পবিহার করিবার জন্য তাহার প্রযাঁস হয়। 
পাযাবলীব মধ্যে শীবাধার যে ভাববণনা! আছে, তাহাতে কামগন্ধ নাই। 

কামসম্পকিত কোন শবকোথ।ও কোথ।ও ব্যবহৃত হইলেও তাহার অর্থ প্রারকুত 
কাঁম নহে । প্রেখই গোপীদিগের ভাব। কাম প্রেমের অম্পূর্ণ বিপরীত 
শচৈতন্তচরি তাঁমুতে কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইঙ্সা বল। হইয়াছে-_ 

আত্মেন্িয় প্রী'ত ইচ্ছা! তারে বলি কাম। 

কৃষ্ঃজ্দিয গ্রীতি ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 

ক।মেপ্ তাৎপধ নিজ সম্ভোগ কেবল। 

কুষ্ণ-স্তখ তাৎপর্য হব প্রেমে ত প্রবল ॥ চৈ, চ, 
শ্রচৈতন্যেব লীলা ও ভাবের অঞসবণ করিয়। পদাবলী আস্বাদন করার রীতি ভক্তু- 
সমাজে প্রচলিত আছে। সেইন্জন্ত কীর্তনের প্রথমে গোৌরচন্দ্রিকা গান কর! হয়। 
পাঁধা-কৃকের প্রেম শ্রীচৈতন্যের অশ্রজলের মধ্যে মুঠি পরিগ্রহ করিয়াছিল । 
যোওশ *তাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পযস্ত পদ্দাবলী তাহার অলৌকিক 
প্রেমের দ্বারাই অন্প্রাণিত হইয়াছে এই কথা স্মরণ রাখিলে আর চিত্তেব মালিম্ধ 


জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। 


২: পদাবলণীর রস 
পদাবলীতে দাস্ত, সখ্য ও বাৎসল্য রসের কিছু পদ আছে বটে, কিন্ত শূঙ্গার রসেরই 
প্রাধান্ত । এই শূঙ্গার রসের অধিষ্ঠাতা হইতেছেন শ্রীরু্ণ । পদাবলীর ₹ৃষ্ণ মাধুর্য 
রলময়। তাহার এশ্বধ-ভাবকে সযত্বে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে । দ্বয়ং ভগবান্‌ হইয়াও 
পদাবলীতে শ্রীরুষ্ণ একেবারে আমাদের ঘরের লোক হইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধার 
প্রেম তাহাকে আমাদের আপন করিয়া দিয়াছে । আবার বাস্থ ঘোষ বলেন-__ 


৬ . পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


গৌর নহিত কি মেনে হইত 
কেমনে ধরিত দে। 
রাধার মহিম! গ্রেমরস মীম! 
জগতে জানিত কে ॥ -_পংকীর্তন, পৃ ৪ 
শ্রীচৈতন্তচন্দ্রের কূপাঁতেই আমরা জানিতে প্রারিয়াছি প্রেমরদের সীমা কতদূর 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ । 
শৃঙ্গার রসের দুই বিভাঁগ--ব্প্রিলস্ত বা বিরহ এবং সম্ভোগ বা মিলন । বষ্ণব- 
পদাবলীতে মিলন অপেক্ষ। বিরহের স্থান উচ্চে। “ন বিনা বিপ্রলভ্তেন সম্ভোগ: 
পুষ্টিমশ্ব তে? বিপ্রলম্ত না হইলে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, এই কথ! গোবিন্দদাঁস 
কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম গোবিন্দরতিমগ্তরীতে (২1৪) লিবিয়াছেন।, বিপ্রলস্ত 
চার প্রকারের-_পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত 
স্ম্তোগ, মানের পর সম্কীর্ণ সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্ত্যে সম্পন্ন সম্ভোগ ও প্রবাসের পর 
সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ হয়। বিরহ-মিলনের এই আঁট অবস্থার প্রত্যেকটি আবার 
আটটি করিয়! বিভাগ করিয়৷ চৌষটি রসের কীর্তনের কথা বলা হইয়াছে। 


৩: চৌষটি রসের কীর্তন 


পূর্বরাগ আর অনুরাগ এক নহে । নন্দকিশোর দাস রসকলিকায় লিখিয়াছেন__ 


সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূবরাগ । 
সঙ্গ পরে রাগ যেই সেই অনুরাগ ॥ -_-রসক. পূ ১৩৪ 


পূর্বরাগের উৎপত্তির আটটি প্রকার । তিন রকম দেখা__চিত্রপটে দেখা, স্প্রে 
দেখা ও সাক্ষাত্দর্শনে ; আর দুতী, সখী, ভাটমুখে, বংশীগান ও গায়কব্ণন 
শ্রবণে, এই পাঁচরকম ভাবে রূপগ্ুণের বর্ণন। শুনিয়া ভালবাস! জাগে । পদাবলীতে 
ভাটমুখে গায়কের বর্ণনা শুশিয। পূর্বরাগ জাম্মবার বিবরণ দেখা যায় না। 

পূর্বরাঁগকে বিপ্রলভ্তের মধ্যে স্থান দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে ঘনশ্যাম লিখিয়াছেন 
যে নায়ক-নায়িকা পরাধীন (সমাজ ও পরিবারের . অধীন ) বলিয়া তাহারা 
অভীষ্ট লাঁভ করিতে পারেন না, তাই পুর্বরাগেও উভয়ের বিয়োগবৎ বিরহাবস্থা 
দেখ! যায়। শ্রীরপ গোম্বামী উজ্জলনীলমপিতে পূর্বরাগের দশটি দশাঁর কথা 
লিখিয়াছেন-_লাঁলসা, উদ্বেগ, জাগরণ ( নিদ্রাহীনতা ), তাণব (কুশ হইয়া 
যাওয়া ), জড়িমা, বৈয়গ্র্য (ব্যগ্রত৷ ), ব্যাধিঃ উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু (মরণ- 
উদ্যম )।শ্রীক্পপ ইহার প্রত্যেকের উদাহরণ দিয়াছেন । আমরা কেবলমাত্র মোহের 
উদ্বাহরণটি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুদ্দিত শচীনন্দনের উজ্জলচজ্দ্িক হইতে দিতেছি-_- 


নাসায় নিশ্বাস নাই বিথটিত আখি ছুই 
বধূর ব্যাধি ঠাহরিতে নারি। 


ভূমিকা ণ 


কৃষ্কতিল আনি দেহ সংস্কার করিব দেহ 
এই বাক্য বলিল শ্বাশুড়ী ॥ 
“কষ এই ছুই বর্ণে প্রবেশ করিল কর্ণে 


তেই অঙ্গে হইল কম্পন । 
মোর বুদ্ধি বড় ধীর . ভাবিয়া করিলাম থ্রি 
তুমি বট তাহার কারণ ॥ _উ, চ. পৃ ১৬৮ 


বিশাখা আসিয়া শ্রীরুষ্জকে বলিতেছেন যে রাধার ম্বৃতগ্রায় অবস্থা দেখিয়! জটিলা 
বলিলেন যে এ বেচার1 তো! বাঁচিবেই না, মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণতিল দিয়া ইহার দেহ- 
সংস্কার কর] (প্রায়শ্চিত্ত) প্রয়োজন | “কষ শব্দ কানে যাইতেই কিন্ত রাধার 
অঙ্গ কাপিয়া উঠিল। মোহন ! তুমিই আমাদের সখীর এই অবস্থার জন্ত ঘায়ী। 
এই ভাবটি লইয়া! রচিত কোন. পদ এ পর্যস্ত আমাদের চোঁখে পড়ে নাই। 

পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ | উজ্জলনীলমণিতে আছে যে নির্জনে মিলিত 
তরুণ-তরুণীর দর্শন-স্পর্শনাদির ছারা উভয়ের উল্লাসোপরি যে ভাব হয়, তাহাকে 
সম্ভোগ বলে। এখানে ভাবের উপরই জোর দেওয়! হইয়াছে । যেখানে লজ্জা, 
ভয় ও অধৈর্ধ বশতঃ নায়ক-নায়িকা সম্তোগাঙ্গ বস্তসমূদয় অল্পমাত্রায় ব্যবহার করে 
তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। সংক্ষিপ্ত সম্তোগেরও আট বিভাগ-- 


সেই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ অষ্টম্ত। 

বাঁল্যে মিলন, গোষ্ঠে মিলনাদি যত ॥ 

গোদোহনে, চুম্বনে, বা অঙ্গের স্পর্শনে। 

বস্ত্াপকর্ষণে, পথরোধে বা সঙ্গমে ॥ --সংকীর্তন, পূ ১০ 

মান-বিপ্রল্তের কারণ থাকিতে পারে বা বিনা কারণে মান উপস্থিত হইতে 

পাঁরে। সহেতুমান ছয় প্রকারের । সবীমুখে, শুকমুখে বা মুরলীর গানে অন্যের 
প্রশংসার কথ! শুনিয়। মান হইতে পারে । অথধা নায়কের গোত্রম্থলনে অর্থাৎ 
রাধ! বলিতে যাইয় চন্দ্রাবলী বলিয়া ফেলায়, কিংবা স্প্রে অন্যের সঙ্গে নায়কের 
বিলাস দেখিয়। হইতে পারে-_এ ছুইটি ক্ষেত্রে নাঙ্গিকার অনুমিতিই মানের কারণ। 
আর নায়কের দেহে ভোঁগচিহু দেখিয়াও মান জন্সিতে পারে। নিহেতু মান 
কারণাভামে ও অকারণে হয়। রামগোপাল দাস রসকল্পবীতে লিখিয়াছেন-- 


মানের নায়িকাগণ হয় নান। গতি । 
কোমল কর্কশ মৃহ হয় এই রীতি ॥ 
রমের কলহ কিব! গোত্রের ব্খলন। 
অন্তের প্রশংসা কিবা অন্যের ভূষণ ॥ 
গর্ব অস্থয়! গীনি আর চিন্তাময়। 
নিহ্েতু মান প্রেমেন হ্থুতাবাঁতিশয় ॥ -_রসকল্প, 


৮ পাচৎশভড বসরের পদাবলী 


মানের পর সন্কীর্ণ সভোগ । নিহেতুক মান আলিঙ্গন, স্রিতহান্তি প্রভৃতির ছার! 
এবং সহেতুক মান সাম, ভেদ, দানি, নতি ও উপেক্ষার দ্বারা প্রশমিত হয় 
তপ্ত ইক্ষু চর্বণ সমান শুখান্থাদ। 
সম্থীর্ণ সম্তোগরস মাঁনের পশ্চাঁৎ ॥ -_সংকীর্তন, পৃ ১১ 
মহারাঁস, জলক্রড়া, কুগ্তলীলা, দ্ানলীলা', বংশীচুরি, নৌকাখণ্ড, মধূপান ও হৃর্ধপৃজা 
--এই আটটি লীলায় সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ ঘটে । 
বৈষ্ণবপদাঁবলীর সর্বাপেক্ষা বিচিত্র লীলা হইতেছে প্রেমবৈচিত্য । ইহার অর্থ 
হইতেছে এই যে, প্রিয়তমের সন্নিধানেও প্রেমোঁৎকর্ষবশতঃ বিরহুব্যাকুলতা । 
রসকল্পবল্লীতে কবিত্ব করিয়া বল! হইয়াছে__ 
অঞ্চলে বান্ধিয়। রত্ব চাহি ফিরে ঘরে । 
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে ॥ _-রসকল- 
দীনবন্ধু দাসের মতে প্রেমবৈচিত্যের আট বিভাগ হইতেছে রূপান্ুরাগ, উল্লাস- 
অন্রাগ, পাচ প্রকারের আক্ষেপানুরাগ (কৃষ্জের প্রতি, মুক্ললীকে” আপনাকে, 
সথীগণে, দূতীর প্রতি ) এবং রলোদগার । অনুরাগের সংজ্ঞাটি বড় হুন্বর__ 
অনুভূত হঞ] পুন দর্শন স্পর্শন। 
নৃতন করিএর মাঁনে প্রেমে অচেতন ॥ 
তাহাতে জন্মায় রাগ নুতন নৃতন। 
অন্রাগ নাম তাঁর কহে সর্বজন ॥ _-সংকীর্ঁন, 
আক্ষেপানুরাগের বিশদ ব্যাথ্য। করিয়াছেন রামগোপাল দাঁস-_- 
আক্ষেপানুরাঁগ উক্তি নানাবিধ হয়ে। 
দিগ দরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে ॥ 
রুষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুবলীকে । 
দ্ূতীকে আক্ষেপ করে আর যে সধীকে ॥ 
গুরুজনে আক্ষেপ আর কুলশীল জাতি । 
আপনাকে নিন্দে কভু দ্ন্তভাব গতি ॥ 
কন্দর্পেরে মন্দ বলে করিয়। ভত্পম] | 
বিপক্ষাদির ব্যঞ্ডিয়া কভু করয়ে বঞ্চনা ॥ 
বিধাতাঁকে মন্দ বলে কভু দৈবে রোষে। 
ইহাতে দেখা যাঁয় যে আক্ষেপাচুরাগ আট প্রকারের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর 
প্রৃতিঃ দৃতীর প্রতি, -সখীর প্রতি, গুরুজনের প্রতি, নিজের কুলশীলজাতির প্রতি, 
কন্দর্পের প্রতি, বিধাতার প্রতি । হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
অভিধানে লিখিয়াছেন যে, রসকীর্তনে নায়িকার আক্ষেপাঁগ্রাগকেই প্রেমবৈচিত্তয 
বল! হয়। এই মত সর্ষজনগ্রাহ নহে। 
প্রেমবৈচিত্ত্ের পর সম্পন্ন সম্ভোগ । * কিছুদূরে যাইবার পর কান্তের সহিত 


ভূঁষিকা ৯ 


মিলনে সম্পন্ন সম্ভোগ হয়। শ্রীন্ূপ গোস্বামী ইহাকে আগতি ও প্রাদুর্ভাব এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । .বন প্রভৃতি কোন নিকট স্থান হইতে প্রিক্ন যখন ঘরে 
ফেরেন তখন হয় আগতি। আর বিরহ-বিহ্বলার নিকট সহসা প্রিয়তমের আগমন 
হইতেছে প্রাছুর্ভাব। পরবর্তী রসশান্ত্রে সম্পন্ন সম্ভোগের আটটি লীলা দেওয়া 
হইয়াছে__দুরে দর্শন, দোল বা হিন্দোল (ঝুলন ), হোঁলী, প্রহেলিক। বলা ও 
তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করা, পাশাখেলা, নৃত্যরাসকেলি, রসালল ও ধৃর্তনিদ্রা । 
বিদ্যাপতি ও জ্ঞানদাঁস কয়েকটি প্রহেলিকাপদ রচনা করিয়াছেন । পাশাঁখেলার 
পাল। এককাঁলে খুব গ্রচলিত ছিল বলিয়! বানু ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গের পাশাখেল! লইয়া 
একটি পদ লিখিয়াছেন। ধূর্ভনিদ্র অর্থে কপটনিদ্রা। 
প্রবাস, বিপ্রলভ্ত, নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাস ভেদে দ্বিবিধ ( উজ্জল্ননীলমণি 
১৫১৫২ )। কালিয়দমনে, গোচারণে, নন্দমমোক্ষণে, কাধারোধে স্থানাস্তপে গমনে 
এবং রাসে অন্তর্পানে- এই পাচ প্রকারে নিকট প্রবাস হয়। নন্দকে একবান 
আঁস্বরী বেলায় আন করিবার অপরাধে বরুণাঁলয়ে ধরিয়। লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । 
শ্রীকৃষ্ণ বফ্ণভবনে যাইয়! তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন। ইহাই হইতেছে 
নন্দমমোক্ষণ (ভা. ১০1২৮)। এই লীল! লইয়া কোন পদ রচিত হয় নাই। দুর প্রবাস 
ভিন প্রকারের | ভাবী, ভবন্‌ ও ভূত বা মথুর] প্রবাস । ভাবী বিরহের অর্থ, হঠাৎ 
মনে হয় বিরহ ঘনাইয়া আসিতেছে । যেমন একখানি রথ আসিমাছে দেখিয় 
আঁশঙ্ক। হয় বুঝি কৃষ্ণ এ রথে চড়িয়৷ চলিয়া! যাইবেন। ইহাতে নানারূপ অনঙ্গল- 
বর্শন ঘটে । ভাবী বিরহের উদাহরণ স্বরূপ শ্রীরূপ বলিয়াছেন__ 
নন্দ ঘোষের আজ্ঞাকারী এক দূত সবাকাঁরি 
ঘরে ঘরে করিছে ঘোষণ। । 
আসিয়াছে অন্রুর হরি যাঁবে মধুপুর 
কালি প্রাতে করিবে গমন ॥ 
বড় অমঙ্গল দেখি নাচিছে দক্ষিণ আঁখি 
কাপিছে দক্ষিণ পয়োধর । 
চঞ্চল হইল মন স্থির নহে একক্ষণ 
না জানিয়ে কি হইবে মোর ॥ --উ* চ. পৃ ১৮৩ 
'ভবন্‌ বিরহের দৃষ্টাস্ত-_ 
দিবাকর মগ্ডলে প্রকাশ গগন তলে 
| অক্রুর সাজায়! রথখানি। 
এস বলি কৃষ্ণ ডাকে শেল মারে মোর বুকে 
এখনি চলিল ব্রজমণি ॥ 
হেদে রে কঠিন মান আর দেহে থাক কেন 
আমার হৃদয় ফাটি যাকস। 


১৬ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


বিনয় করি যে আমি ত্বরা করি যাও তৃমি 
এ দেখ ঘোটক চালায় ॥ *-উ. চ. 

শ্রীকু€ যখন আপিবেন বলিয়া চলিয়। গিয়াছিলেন সেইদিন উত্তীর্ণ হইবার পর 
ভূত প্রবাস। এই অবস্থায় নায়িকার যে দশ দশ! হয় শ্রীবূপ গোঁশ্বামী তাহার নাম 
দিয়াছেন_ চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তাণব বা কৃশত্া, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, 
উদ্মাদ, মোহ ও মৃত্যু 

দূর প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ । হ্থদুর প্রবাসে নায়ক রহিয়াছেন বলিয়া 
তাহার সহিত নায়িকার দেখাপাক্ষাৎ ঘটা ছুর্লভ হয়। ইহার পর মিলনে ষে 
উপভোগাতিরেক হয় তাহাই সমৃদ্ধিমান্। দীনবন্ধু দাস সংকীর্ডনামৃতে ্বপ্রসম্ভোগ, 
কুরুক্ষেত্রে মিলন, বাঁক্যে বিলাস, ব্রজে আগমন, কৌতুক ভোজন, একত্র নিদ্রা 
প্রভৃতি ও স্বাধীনভর্তৃকা--এই আটটি বিভাগ দেখাইয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র তিনি 
লিখিয়াছেন যে-_ 


মথুর। হইতে ব্রজে নাহি আগমন । 

স্বপ্নু সন্দর্শনে মাত্র জানিহ সঙ্গম ॥ 

নিত্য কৃষ্ণ যদি আছে বুন্দাবনে । 

ব্রজবাঁসী কষ দেখি স্বপ্ন সম মানে ॥ 

সাক্ষাৎ মিলন নাই শাস্বে পরকাঁশ | 

অতএব সেখানে সঙ্গত ভাঁবোলাস ॥ 

নায়ক আমিবে বলি মনের উল্লাস। 

সঙ্গম সমান ভাব নাম ভাবোলাস ॥ পৃ ১৪৭ 


৪ : চৌষটি নায়িক। 


প্রীনপ গোস্বামী স্তবমালায় অভিসারিক1,» বাঁসকসজ্জা, উৎকন্ঠিতা, বিপ্রলব্'” 
খশ্তিতা, কলহাস্তরিতা, প্রেধিতভর্ভৃকা ও স্বাঁধীনভর্তৃকা-__নায়িকাঁর এই আট 
বিভাগ করিয়াছেন। তাহার আবির্ভীবের তিন শত বংসর পূর্বে শ্রীধর দাস, 
সদৃক্তিকর্ণাম্বতে বিভিন্্র অবস্থার নায়িকার মনোভাবের বর্ণশামূলক বহু প্লোক 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্ত পদাঁধলীর ভাবমাধুষের তুলনায় সেপব শ্লোক ফিক! 
মনে হয়। 

উজ্জলনীলমণির অন্থদরণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্বীর শেষভাগে রামগোপাল 
দাস রসকল্পবন্পীতে ( ১৬৭৩ খ্রীস্টান ) ও তাহার পুত্র পীতান্বর দ্বাস রসমঞ্জরীতে 
অষ্টনায়িকার আবার প্রত্যেকের আট আটটি করিয়া বিভাগ দেখাইয়াছেন । 
রামগোপাল বা গোপালদাস একজন বড় কবি ছিলেন, পীতান্বরও পথ লিখিতে, 
পারিতেন। তাহাদের রস-বিঙ্গেষণ-্চাতুর্ষ অসাধ'রণ। 


ভূমিক! ১১ 
১ অভিসারিক! 


অভিসারিকার আট বিভাগ সম্বন্ধে পীতান্বর লিখিয়াছেন-_ 
সেই অভিপার হয় অষ্ট প্রকার। 
জ্যোহন্সী, তাঁমসী, বর্ধা, দিবা-অভিপাঁর ॥ 
কুজ ঝটিকা, তীর্ঘযাত্রা, উম্ত্তা, সঞ্চরা । 
গীতপঘ্ শাস্কে সর্বজনোঁৎকরা ॥ 
জ্যোৎ্সারাত্রেঃ অন্ধকার রাত্রে, বধার রাত্রে, বাদল! দিনে, নুয়াশাপূর্ণ প্রভাতে, 
মাঘমাঁসে শেষ রাত্রিতে পবিত্র নদীতে স্নান করিবার ছলে নায়িকা অভিসারে বাহির 
হইতে পারে । যখন অগ্রপশ্চাৎ্ৎ ভাবিবার মতন অবস্থ! নায়িকার থাকে না, 
মুরলীর ধ্বনি শ্নিয়৷ পাঁগলিনীর মতন বাহির হইয়া যায় তখন তাহাকে উ্্াত্ত 
অভসারিক। বলে। 
মুরলীক নাদ যব শুনই শ্রবণে। 
উন্মত্। হইয়! চলে নাঁয়ক মিলনে ॥ 
বি-ভূষণ হইয়া নিঃশহ্ক চলি যায়। 
বাটপাড় লম্পট ভয় নাহি তায়। -_রলম. 
সঞ্চরাভিসারিকাঁও পাগলিনীর মতন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাঁয়। বেশভূষ! 
করিবার মতন ধৈর্য বা চিত্তের স্থের্য তাহার নাই । মুরলীর রব শুনিয়! সে হাতের 
কঙ্কণ পায়ে পরে, পায়ের নুপুর ভূজে পরে; কপালে অঞ্জন লাগায়, আর অধরে 
মিন্দুর দেয় । 
অনন্গবাঁণে মহ! পীড়া অশঙ্কিত মন । 
নিজগৃহে স্থির নহে মন উচাটন ॥ 
নিজ অঙ্গের বেশ করিতে না পারে । 
তুজে নূপুর দেই কম্কণ পদে ধরে ॥ 
অগ্তরন কপালে দেই সিন্দুর অধরে। 
উন্তত্ত! হয় সেই মুরলীর শ্বরে ॥ __রসম. 


২ বাসকসজ্জ। 

নিজের অবসর অনুমারে প্রিয়তম আসিবেন এই ভাবিয়া! যিনি নিজের দেহ ও 
বাসগুহ স্থসজ্জিত করেন তাহাকে বাঁসকণজ্জিকা বলে। ইহার আঁবার আট রকম 
- মোহিনী, প্রতীক্ষায় জাগ্রতা, নায়কের আগমনে বিলঘ্ দেখিয়া! রোদনপরায়শা, 
মধ্যোক্তিক বা কাস্ত আসিয়! প্রিয়বাক্য বলিবেন এই চিন্তা করেন ও এই কথা 
বলেন যিনি, স্ুপ্তিকা, চকিতা, সরস! বা সঙ্গীতপরা এবং উদ্দেশ! বা দূতী প্রেরণ 
করেন যিনি। রসমগ্তরীতে চকিতার পরিবর্তে প্রগল্ত৷ ধর! হুইয়াছে। পীতান্বর 
দাঁসের বর্ণনা কবিত্বপুর্ণ। 


১২ পাঁচশত বৎসরের পদ্দাৰলী 


মোহিনী : সজ্জা! করি মোহিনী রছে সখীর সহিতে । 
রুষ্কে করিবে মোহ অনুমানে চিতে ॥ 


জাগ্রতী : নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ । 
উঠি বসি দ্বারে যাই করে নিরীক্ষণ ॥ ূ 


রোদিতা : বিলাপ করিয়া ধনি করয়ে রোদন। 
অন্তরে হর্ব হয় নায়ক মিলন ॥ 
মধ্যোক্তিক। : নিকুঞ্জ কাঁনন ধনি করে পরিফার । 
নিজ গুণ গরিমা কিছু করয়ে বিচার ॥ 
নায়ক আইলে যেমতে করিব মিলন। 
মন কত আঁশ! করে কেলি মোঙরণ ॥ 
কুহ্ম শয়ানে মুক্তাপাত শয়নে উল্লাস । 
সখী সঙ্গে করে সদা হাঁস পরিহাস ॥ 
ল্ভা : প্রগল্ভা একাকী রহে কুণ্তেতি বাসয়া | 
নায়ক আসিবে বলি উলমিত হিয়া ॥ 
কিশলয় শেজ করেঃ বকুল বিছ্বায় । 
দূতীকে তর্জন করি সঘনে পাঠায় ॥ 


ক্রস] : নিজ মন্দিরেতে রহে নির্ভর হইসা।। 
বস্্াভরণ পরে শেঙ্গ বিছাইয়] ॥ 
বিলম্ব দেখিয়! কিছু করে অন্বাদ | 
দূতী পাঠাইয়া আনে নায়ক সংবাদ ॥ 


॥% 
তত) 
পি 


হি 
পী 


উদ্দেশ] নানাবিধ কর রহে সঙ্গেতে যাইয়া । 
নানক আসবে মনে ডল সিত হিয়! ॥ 
নায়ক উদ্দেশে নিজ সবীরে পাঠায় । 
নানা উপচার করি ম্গল গায় ॥ 
৩ উৎ্কঠিতা। 


বাঁদকসজ্জার শেষে, কলহাস্তঞ্িতা অবস্থায় এবং নায়ক-নায়িকার পরাধীন অবস্থার 
জন্য মিলনের অভাবে. উৎকণ্ঠা জন্মে। দয়িতের বিলম্ দেখিয়া বিরহে পীড়িত 
ভাঁবকে উতকন্ঠিতা বলে। উজ্জ্রলনীলমণির ( ৫1৯-৮১ ) মতে নিরপরাধ প্রিয়তম 
বহুক্ষণ যাঁবৎ লন্কেতস্থলে না! আসিলে যে নায়িকা উংন্থকা হন তাহাকে উৎকণ্তিতা 
কহে। ইহারও আট বিভাগ । দুর্মতি (কেন খলের কথায় বিশ্বাস করিলাম এই 
চিন্তায় ব্যথিভ ), বিকলা, স্তব্ধ! ( চিন্তিত ), উচ্চকিতা (পাতাটি পড়িলেও কাস্ত 
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আ'দিতেছেন ভাবিয়া চকিতা ), অচেতনা, স্থখোতৎকন্ঠিতাঃ মুখর এবং নিবদ্ধ! ! 
রস্মগ্জরীতে দুর্মতি স্থলে উন্মত্ত আছে । এ গ্রস্থে-_- 
বিকলার লক্ষণ : নায়ক ন! দেখি ধনি হয়ত বিকলা। 
পথপানে চাহে ধনি হইয়া চঞ্চল ॥ 
কামশরে জর জর করয়ে রোদন । 
কতক্ষণে হইবেক নায়ক মিলন ॥ 


শুক : ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কাতর বয়ণী। 
নায়ক বিলম্বে নখে লিখয়ে ধরণী ॥ 
শষ্যায় শয়নে ক্ষণে কামাতুর হছঞ্া | 
ক্ষণে ক্ষণে উঠে ধায় তমাল দেখিঞ ॥ 


লুখোৎকণ্তিতা : পুরবে মুগধা যেন করয়ে বিলাস। 
সেই কথা মনে গুণি করয়ে উল্লাস ॥ 
সত্বরে আনহ সখী কেলি-মথন। 
পূরব বিলাস মোর হয়ত স্মরণ ।॥ 
মখরা : শব্যা তেজিয়। রাম! ক্ষণে বাহিরায়। 
ক্ষণে মৃরছিত তন্ন কান্দে উত্তরায় 
ক্ষপে বাহিরাঁয় ক্ষণে চলে আধপথ । 
দূতীসহ কলহ করয়ে অন্তর্ত ॥ 
£: আমার কমদোঁষে দয়িত আসলেন না, হায় আমি আর 
ধাচিব না, এইরূপ খেদকারিণী | 


1) 
রী 


৪, বিপ্রলন্ধ! 
পক্কেত করিয়াও যদ্দি প্রিয়তম ন। আসেন, তাহাতে যিনি ব্যথিত হইয়। খে 
করেন তাহাকে বিপ্রলন্কা বলে ( উ- নীল" ৫1৩-৮৪ ) উজ্জবলচক্দ্রিকাঁয় আছে-__ 
সন্কেত করিয়া যাঁর পতি নাহি মিলে । 
দুঃখিত হৃদয়, তারে বিপ্রলন্ক৷ বলে ॥ 
মু, নিশ্বীস বহে করে বছ খেদ। 
দুনয়নে অশ্রু বহে অধিক নির্ধেদ ॥ 
বিগ্রলন্কার আট ভেদ-_বিফলা, প্রেম ক্লেশা, বিনীত, নির্দয়, প্রথরাঃ 
ত্যাদরা, ভীতা। প্রিয়তম আসিল না বলিয়া সমস্ত বিফল হইল ভাবিল্লা ষিনি 
থদ করেন তাহাকে বিফলা বলে। পীতান্বর দাস ইহাকে নিবন্ধা বলিয়াছেন । 
সন্তান্ত প্রকারের বিগ্রলন্কার বর্ণনায় তিনি কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন । 
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প্রেমমতা : নানা আভরপ পরি রহযে সহ্কেতে । 
জাগিয়া পোহায় নিশি কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
আপন যৌবন দেখিয়! কান্দিয়। বিকল। 
নিশি পরভাত হৈল নহিল সফল । 

ক্রেশ! : নায়ক না আইল ঘরে জানিয়। নিশ্চয় । 
সহচরী সঙ্গী সব দুঃখ কথা কয় ॥ 


বিনীত : বিরছে বিনয় বাক্য কহয়ে সখীরে | 
বাঁপ দিব আরজ আমি যমুনার নীরে॥ 

নির্দয় : সমী মুখে শুনি নায়ক আজি না আইল। 
মিথ্য। সঙ্কেত মানি রজনী পোহাইল ॥ 
হাঁর মালা আভরণ ছি'ড়িয়। ফেলায় । 
পুম্পমাল। আদি সব জলেতে ভাসায় ॥ 


প্রথর! : জাগিয়৷ নয়নের জল নিরবধি ঝরে । 
বিরহ বিলাপ করে কান্দে উচ্চম্বরে ॥ 


দৃত্যাদরা : নায়ক আসিবে ন্বরে সন্ষেত জানিল। 
কোকিলের বাণী হেন শব্দ শুনল ॥ 
গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্ব । 
নায়ক বিমুখ হয়্য। গেল নিজঘর ॥ 


৫. থণ্ডিতা 


সক্কেতকাঁলে না আপিয়।, যে নায়িকার দয়িত অন্য নায়িকার সহিত বিলাস করার 
চিহ্ন অঙ্গে ধারণ কপিয়া প্রাতঃকালে আসেন তাহাকে খণ্ডততা বলে। 

সময়ে না মিলে পতি রহে অন্য সনে। 

রতিচিহন সহ প্রাতে দেয় দরশনে ॥ 

ত৷ দেখি নায়িকার হয় রোষ নিশ্বাস । 

কেহ মৌন ধরি রহে, কেহ বহুভাষ ॥ 
খণ্তিতার আট প্রকার ভেদ--নিন্দা বা কান্তের নিন্দাকারিণী, ক্রোধ বা অন্নয়রত 
কান্তকে তিরস্কাপ্নকারিগী, ভয়ানক! বা সিন্দুর-কজ্জবল প্রভৃতি ভোগচিহ ধারণকারী 
নায়ককে দেখিয়া যিনি ভীতা হয়েন, প্রগল্ভ। অর্থাৎ কাস্তের সহিত কলহকার্িণী, 
মধ্যা ব! অন্য নায়িকার সম্ভোগ চিহু দেখিক্স! লঙ্গ্িতা, মুগ্ধ বা ঘিনি মৌন ও কাঁতির 
ভাবে থাকেন অথচ চোখে যেন জল আসে, কাম্পিত৷ ব1 ক্রোধবশে রোঁদনপরা, 
এবং সম্ভঞ। ! 
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৬, কলহাস্তরিত! 
ধপ্তিতার পর কলহাস্তরিতা | খণ্ডিত অবস্থায় প্রিয়তমকে উপেক্ষা করিয়া! অনুতাপ 
করেন যে নায়িকা তাহাকে কলহাস্তরিতা বলে। উজ্জলনীলমণি অনুসারে 
শচীনন্দন লিখিয়াছেন-_ 
থণ্ডিতা হইয়া! করে পতির তাঁড়ন। 
পশ্চাতে হৃদয়ে তাপ পায় অনুক্ষণ ॥ 
প্রলাপ, নিংশ্বানঃ গ্রানিঃ সম্তাপিত মন। 
কলহাস্তরিতা তারে কহে কবিগণ ॥ 
পীতাশ্বর দাস ইহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন-- 
চরণে ধরিয়৷ কাস্ত পড়ে ভূমিতলে। 
কোপ করি নিঠুর কথা অপমান করে ॥ 
বিমুখ হইয়া কাস্ত নিজ ঘরে যায়। 
পিছে অনুতাঁপ করে বিকল হয়্যা তায় ॥ 


কলহাস্তরিতার আট প্রকার ভেদ ; ১. আগ্রহা-_আগ্রহযুক্ত নায়ককে কেন 
উপেক্ষা করিলাম ; ২, ক্ষুন্ধা বা বিকল1--পাঁয়ে পড়িয়াছিল যে দয়িত তাহাকে কেন 
ভর্বাক্য বলিলাম ; ৩. ধীরা__পাদপতিত প্রিয্নতমকে কেন দেখি নাই ; ৪. অধীর! 
--সখীর! ধাহাঁকে তিরস্কার করেন এই বলিয়া যে তাহাদের কথা তিনি শোনেন 
নাই কেন; ৫, কুপিতা--অন্ুতাপের মধ্যেও কাস্তের মিথ্যা বলার কথা মনে 
করিয়া ঘিনি রাগ করেন ; ৬. সমা_ধনি ভাবেন যে কান্তেরই শুধু দোষ নাই, 
ঘৃতীর, আমার নিজের এবং ভাগ্যের দোষে আমি ছুঃখ পাইলাম ) ৭. মৃছুল। ব 
মন্থরা__-পরিতাপে যিনি ক্রন্দন করেন ; ৮* বিধুরা__সখীগণ ধাহাকে আশ্বাস দেন 
যে আবার মিলন ঘটাইয়। দ্রিবেন । 


৭, প্রোবষিতভর্ভ্ক! 

নায়ক দূরদেশে গেলে নায়িকাকে প্রোধিতভর্তৃকা বলে। উজ্জলচন্ট্রিকায় ইহার 
বর্ণনা যেমন ব্যাপক, তেমনি রমঘন--- 

দুরদ্দেশে পতি গেলে নারীর দু:খ হয়। 

প্রোষিতভর্তৃকা1 পদে তাহাকে কহয় ॥ 

প্রিয়সন্কীত্ন, জাড্য, অঙের মালিন্য | 

ক্ষীণ অঙ্গ, চিন্তা, অস্থির, জাগরণ দেন্যু | 

প্রলাপাদি চেষ্টা প্রোষিতভর্তৃকার । 

প্রিষ্নের আগতি চিন্তা করে বার বার ॥ --উ, চ* পু ৪৫ 

ইহার আটটি বিভাগ--১. ভাবী, ২৯. ভবন্ঃ ৩, ভূত, ৪. দশ দশা, ৫. ছুত-, 

সংবাদ, ৬. বিলাপা+ ৯. সখ্ক্তিকা--ধাহার সখী কান্তের নিকট গিয়া বিরহবেদনা 
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জানান, ৮. ভাবোল্লাসা বা ভাবসশ্মিলনে উল্লসিত । প্রবাস বিপ্রলস্তে ইহার ব্যাথ্য 
কর! হুইয়াছে। 


৮. স্বাধীন ভভ্র্কা। 

নায়ক যে নায়িকার বশে বা অধীনরূপে সর্বদা নিকটে থাকেন শ্রাহাকে স্বাধীন- 
তর্তৃক। বলে। পীতাম্বর দাস বলেন-- 

স্বাধীনভর্তক1 কথ শুন দিয়! মন। 

কোপনা, মাঁনিনীঃ মুগ্ধা, মধ্যা বিচক্ষণ ॥ 

উক্তকা” উল্লানা, অনকুলা, অভিষেক] । 

স্বাধীনভর্তক এই অষ্ট করি লেখা ॥ 
বিলামের সময় মনে খুশি কিন্ত বাহিরে রোষধুক্কাকে কোপন] বলে। নায়কের 
অঙ্গে নিজরুত বিলাসচিহ্ন দর্শন করিয়। মানকারিণীকে মানিনী কহে । নায়ক যাহার 
বেশবিন্যাস করিয়া দেন তীঁহাঁকে মুগ্ধ বলে। নায়ক যাহার নিকট কুতজ্ঞজ তিনি 
মধ্য । সমীচীন উক্তি ঘিনি করেন তিনি উক্তক1 বা স্মুক্তিক1 ৷ কাস্তের ব্যবহারে 
উল্লসিতা৷ উল্লাদা বা সোলাঁস1। নায়ক ধাহাঁর অশ্নুকূল তাহাকে অন্কূলা এবং 
অভিষেক করিয়। নাঁয়ক ধাহাঁকে চামরব্যজনার্দি করেন তাহাকে অভিষেক ব! 
অভিষিক্ত বলে। জলকেলিঃ বনবিহারঃ কুন্মচয়ন, এবং নাধিকার আদেশে যখন 
নায়ক কেশবিষ্কাস করিয়া দেয় তথন নায়িকার শ্বাধীনভর্তকারপ দেখা যায়। 

অই্ট নায়িকার আট আটটি বিভাগ সুক্ম্ম মনম্তত্বের উপর প্রতিিত। চত্ীদাস 

অলঙ্কারশান্ত্রের অন্থপরণ করিয়া পদ লেখেন নাই। বিদ্তাপতি অবশ্য প্রাকৃ-চৈতন্ত 
যুগের অলঙ্কারশাস্ত্র মন্থন করিয়া! তাহা হইতে অস্বত তুলিয়] নিজের পদাবলীতে 
সন্রিবই্ট করেন । কিন্ত শ্রীূপ-নির্দি্ এত ক্স মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ বগ্ভাপতির 
পদে পাওয়। যায় না। মোড়শ শতাব্দীতে গোবিন্দদ্বাস কবিরাজ, সঞ্চদ্নশ শতাব্দীতে 
তাহার পৌত্র ঘনশ্তাম এবং অগ্রাদশ শতাব্দীতে রাধামোহন ঠাকুর ও 'নরহরি 
চক্রবর্তী উজ্জ্লনীলমণিকে অহ্নসরণ করিয়া পদরচন। করেন । কিন্তু এমন অনেক, 
ভাঁব ও লীলা আছে যাহার ইঙ্গিত শ্ীরপ গোস্বামী ককিক়াছেন অথচ পদাবলীতে 
তাহা বণিত হয় নাই। 


৫ : পদীবলী-সাহিত্যের ভাবা বৈচিত্র্য 
ছাদশ শতাব্দীতে জয়ফেব গীতগোবিন্দে (১।৩) এধুরকোমলকাস্ত পদাবলী” শব 
ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী ফুগে পদাবলী সব সময়ে কোমল ও কাস্ত 
ভাষায় রচিত, হয় নাই । ূ 
চতুর্দশ শতাব্দীর শেবতাঁগে ও পঞ্চদশ শতাব্বীর গরথম দিকে চণ্তীঘান ও 
বিদ্তাপতি ছুই বিভিন্ন ধারায় পদ রচনা] করেন। একজনের পদ খাটি বাংল 


ভূমিকা ১৭ 


অলক্কারবাছগ্য-বজিত্ত, “কানের ভিতর দিয়া মরমে” পশিবার জনক লেখা । অন্যের 
পদ রাজরানীর মত অলঙ্কারভূবিতা, উহ! মস্তিষ্কের আলোড়ন ঘটাইয়া হৃদয়ে 
পৌছায় । উভয়ে কিন্ত প্রারৃতভাষার পূর্ববর্তী কবিদের নিকট খণী। এ কবিদের 
নাম জান! যায় না; কাল নির্ণর্র করাও কঠিন। তবু তীহান্া এত খ্যাতিযান, 
ছিলেন যে চতুর্দশ শতাবীর প্রথম পাদে প্রাকতপৈঙ্গলে' এবং ষোড়শ শতাবীর 
মধ্যভাগে কবিকর্ণপুরের “অলঙ্কারকৌস্তভে, তাহাদের পদ ধৃত হইয়াছে । কয়েকটি 
উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে যেকি বিষয়নির্বাচনে, কি শব্ষচয়নে এই সব কবির 
বচন! পদাবলী-সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
বর্ধাকাল আসিয়াছে । গাছে কদমসুল ফুটিয়াছে। ভ্রমর মধুলোতে ঘুরিতেছে ॥ 

জলের তারে শ্টামল মেঘ দেখা দিয়াছে । বিদ্যুৎ যেন তাহার বুকে নাঁচিতেছে। 
এত উদ্দীপনের প্রভাবে বিরহিণী, নায়িকা বলিতেছে, প্রিরসথি ! বল তো, আমার 
দর়্ত কখন আসিবে । জাপানী কবিতার মতন ছোট্ট একটি পর্দে এত কথা 
কেমন সুন্দর ভাবে গুছাইয়া বল! হুইয়াছে-_ 

ফুল্পা নীব! ভম ভমরা 

দিউ্টা মেহা জললমল! | 

নচ্চে বিজ্জু পিঅ সহিআ। 

আবে কস্ত। কু কহিআ। -- প্র।রুতপৈ. 


নীল এখানে নীৰা+ শ্টামলা-_-সমল1, কদ। বা] কখন--কহি মাঃ এবং কাস্ত 
হন্দের অনুরোধে “কন্তা' রূপ ধারণ করিয়াছে । পরিবেশ পদ্বাবলীর অনুকূল । 
পদ্দাবলীতে মেঘকে মেহ ব1 মেহ! ও ভ্রমণ করাকে ভম বহুস্থানে বল! হুইয়াছে। 
মানের এই পদটিকে অনায়াসে বিদ্যাপতির রচনা বলির! চালাইস্স! দেওয়। 
যাক : ” 
মানিনি মাণহি কাই ফল 
এআ জ চরণ পড়ু কন্ত। 
. সহজ ভুঅঙ্গম জই নমই 
কি করিয্ে মণিমস্ত ॥ --প্রাকৃতপৈ, 
হে মানিনি! যদ্ধি এমনিতেই কাত্ত পায়ে পড়ে তো মান করিয়! কি লাভ? 
যদ ভুজন ( সর্প, ব্যঙ্গযার্থ লম্পট ) সহজেই নত হয়ঃ তে। মণিমন্ত্র প্রয়োগ কি জন্ত ? 
কবিকর্ণপুর সংস্কত ভাষায় অলঙ্কারকৌন্তত লিখিলেও উদাহরণ দিতে যাই! 
(অনেকগুলি প্রাকৃত পদ তুলিয়াছেন। এগুলি নিশ্চয়ই তাঁহার লেখা নছে। তিনি 
ছোটবেল। হইতে মুখে মুখে সংস্কত গ্লোক রচনা! করিতে পারিতেন। প্রাকৃত 
ভাষায় পদ লিখিবার কোন প্রয়োজন তাহার ছিল না! ভীহার ধর] একটি 
মাশের পর্ব 
ব্ 


৯৬ পাচশত বৎসরের পদাবলী 


হিঅঅং চেবঅ অনচ্ছং মাঁণং পিনি ন উপ দে অঙ্গং। 
আলিঙগস্তি পমানং নহরা পড়ি তিদ্বিঅং কতুং ॥ -_-কৌস্তভ.। ২য় কিরণ 


তোমার হৃদয়ই অনচ্ছ ( রোষের আবেশে কলুধিত ), কিন্তু অঙ্গ লেরূপ অনচ্ছ 
নহে। দেখ, তোমার চরণনখর প্রতিবিষ্বিত শ্রীকৃষ্জকে আলিঙ্গন করিতেছে। 
অল্পকথায় এখানে ইঙ্গিত কর! হইতেছে যে মানবশে নায়িকা নখছাড়া সকল 
অঙ্গ ঢাকিয়। রাখিয়াছেন এবং চোখও বন্ধ করিয়া আছেন। 
মুরলীর প্রতি আক্ষেপের একটি প্রার্ুত পদ্দও কবিকর্ণপুর ধরিয়াছেন__ 
অই পিঅসি গোবিআণং পেঅং 
কহুদ্স অহর পল্পঅং মুরলি। 
নিঅপর বিবেঅ কুসল! 
অশ্মো নো! হোস্তি সচ্ছিদা: ॥ -_কৌস্তভ. ৩য় কিরণ 


পিঅসি মানে পিবসি (পান কর), গোবিআপং মানে গোপিকানাং, অহর 
শবে অধর, বিবেঅ অর্থে বিবেক । হে মুগুলি ! শ্রীকুষ্ণের যে অধরপল্লব গোঁপিকাদের 
পেয়, তুমি তাহাই পান করিতেছ। কি আশ্চর্য, যাহার! সচ্ছিদ্র তাহারা কোন্ট। 
নিজের জিনিম কোন্টা পরের তাহা৷ বিবেচন1 করে না। 
প্রারৃতপৈঙ্গলে ধৃত নৌকাঁবিলাসের পদটি অনেকে উদ্ধত করিয়াছেন, কিন্ত 
পদাবলী-সাহিত্যে উহার প্রভাব সম্বন্ধে কোন আলোচনা এ পর্যস্ত হয় নাই। 
পদটি এই-_ 
অরেরে বাহহি কানু নার, 
ছোডি ভগমগ কুগতি ন দেহি। 
তই ইথি শর্দিহি" ঈতার দেই 
জে! চাহহি সে! লেহি ॥ -_প্রারুভপৈ,, পদসং, ৯ 
হে কৃষ্ণ ! নৌক] চালাও, এই নৌক1 ছোট, ইহাতে ডগমগ গতি দিও না 
(দোলাইও না)। এই নদীতে স্লাতার দিয়া (পার করিয়া! ) তুমি যাহা চাহ 
লইও | 
ঠিক এইভাবে সোজানজি দেহদান করিতে রাজি হওয়ার কথ! বৈষ্ণব 
পদ্রকতীরা বলেন নাই। বংশীব্দন সথাদের সহিত কথাবাতায় নায়িকার মুখ দিয়া 
বলাইয়াছেন__ 
মুচকি হাসিয়! নেইয়। যার পান চায়। 
যাচিগ্জা যৌবন দিতে সেইজন ধায় | 
জনিদাসের রাধা বলেন-_- 
নায়্যার নাহিক ভয় হানিয়! কখাট কয 
কুটিল নয়নে চাছে মোরে। 


ভূথিকা ২৯ 


ভয়েতে কাপিছে.দে এ জাল! সছিবে কে 
কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে ॥ 


মুললমাঁন কবি পৈয়দ মত্ত. প্রা ককৃতপৈঙ্গলের উপর আর এক ধাপ আগাইয়া 
বাধাকে দিয়া বলাইয়াছেন-: 

পাঁর কর পার কর নাইয়া কানাই । 

কানাই ঘোরে পার কর রে। 

ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পদ্থের চৌকিদার । 

নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার । 

হইল হাটের বেলা না হৈল বিকাকিনি। 

মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণপি 

টৈয়দ মর্ত.জা কহে রাধে গোয়ালিণী। 

কানাইয়ের বাজারে নষ্ট যত গোমালিণী॥ 

--ব্রজহন্দর সানম্যাল-সম্পাঁদিত “মুপলমাঁন বেষ্কব কবি» ১ম খগ্ড 


এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয্ন এই যে দৈয়দ মর্তজার পদে একটিও তথাকথিত 
ব্রবুলি নাই। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'াঙ্গলার বৈধব তাবাপন মুললমান 
কবি” নামক গ্রন্থে যে ১০২টি পদ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এক সালবেগ 
ছাড়া অন্ট কোন কবি ব্রজবুলি ব্যবহার করেন নাই। তাহারা সকলেই পদকর্তা 
চস্তীদাসের মতন খাটি বাংলায় পদ লিথিয়াছেন। সালবেগ যে উৎকলের লোক 
তাহা পদকল্পতরুতে ধৃত তাহার পদ দেখিলেই বুঝা যাঁয়। তিনি নীলাচলচনের 
হবে লিখিয়াছেন_- 

সে বাতি পড়্যারি ঘট ভরি বারি 
ঢারউ তাকগ্কু মাথস্তি। --তরু. পদমং, ১৫৪২ 
রাধার রূপ বর্ণনা ক।রতে যাইয়া তিনি বলেন” 
জোমি জল বহস্তি বেণি ঝাঁপি বলকিত| | --তরু* ২৪৭২ 


কথিত আছে যে তিনি বৈষ্ণব হইয়া শেষজীবন বুন্দাবনে কাটাইয়াছিলেন। 

তাই তাহার লেখা আরতির পদে ব্রজবুলির কিছু ছাপ দেখা যায়-_ 
জয় জয় রাধে গোপাল গোপ।ঙগন। রে, 
কিছ্কিণি অধিক শোহাও না রে। তরু, ১৯৭২ 

ব্র্মগুলের লোকে যাহাতে বাংলা পদ সহজে বুঝিতে পারে দেই উদ্দেস্টে 
ব্রজবুলি ব্যবহার কর! হইত বলিয়া মনে হয়। আসামের শঙ্করদধে ধ উড়িস্টার রায় 
রাঘানন্ব, গুজরাটের মরসি মেহতাঁর রচনাতেও ব্রজবুলিয় ব্যবহার দেখা যাঁয়। 
রায় রামানন্দের হপ্রশিদ্ধ পদ--_ 


ব্গ পাচশডভ বৎসরের পঙ্গাৰলা 


পছিলছি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। 

অন্ুদিন বাঁচল অবধি না গে ॥ 

না সো রমণ ন! হাঁম রমণী । 

দু মন মনোভব পেষল জনি ॥ -_-চচ, চ. 


১৫৪২ শ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ শ্রচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বসর পরে কবিকর্ণপুর 
তাহার শ্রীচৈতন্তচরি তামৃত মহাকাব্যে ইহ] ধরিয়াছেন। সেইজন্য ইহার অকত্রিমতায় 
সন্দেহ করা চলে না। সালবেগের পদ হুইতে বুঝা যায় ষে ষোড়শ শতাীতে 
উৎকলবাসীর পক্ষে ব্রজবুজিতে পদ লেখা অসম্ভব ছিল ন1। 

গোপালভট্ট দক্ষিপদেশের লোক! তাহার ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ পদকল্পতরুভডে 
( ১০৮৮১ ২৮৩৩) পাওয়া যাঁয়। আজও ব্রজমগ্ুলে একাধিক মাদ্রাজী ভক্ত 
দেখিয়াছি ধাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই ষে বাংলা 
তাহাদেন্ন মাতৃভাষা নহে সুতরাং শ্রচৈতন্তমহাপ্রভুর ও তাহার পরিকরদের 
ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসিয়া গোপালভট্র পক্ষে ব্রজবুলিতে পদ লেখা কিছুমাত্র বিস্ময়- 
জনক নহে । কষ্ণের সহিত রাধা কুগ্ডে মিলিত অবস্থায় বহিয়াছেন তাহাদের 
রূপের বর্ণনা করিতে যাইয়া গোপালভট্ট বলিতেছেন-- 

অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড় 

পুছত বাত অতি নিবীড 

প্রেমতরঙ্গে ঢরকি পড়ত 

কমল মধুপ সঙ্গ হে। তরু. পদসং' ১০৮৮ 


ভীড় শব্ের অর্থ সম্মিলিত । রাধা ও কৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গে ও বাহুতে বাহুতে 

সম্মিলন হইয়াছে । তাহারা অত্যস্ত অন্তরঙ্গ তাবে কথাবার্তা বলিতেছেন। 
প্রেমের ঢেউয়ে যেন উছলিয়া পড়িতেছে কমলমধুপানে রত ভ্রমর! এই ধরনের 
ভাবা ব্রজমগ্ডলের পূরবিয়া 'ও পশ্চাময় ভক্তদের বোধগম্য হইবে বলিয়া গো!পাপ- 
ভট মনে করিতেন। তিনি এ বিষয়েই অন্য একটি পদে লিখিয়াছেন-_ 

মধুপিম হসে বসনতে ঝাঁপি শোহুত 

মেহতে জেহু বিজুরি গোপ্যে। । 

ক্ঠহি লোলত মোতিম হার 

কনক-মুকুরে জেহু তারক রোপ্যো ॥ - তুর, পদসং. ২৮৩৩ 


শ্রীরাধার মুখে হাসি ফুটিয়াছে, তিনি কিন্তু তাহা নীল শাড়ি দিয়া ঢাকিতেছেন। 
নীল শাড়ি যেন মেঘ, আর হাসিটুকু যেন বিদ্যুত্প্রভার মতন শোভা পাইতেছে। 
তাহার গলায় যে মুক্তার হাঁর ছুলিতেছে তাহা! দেখিয়া মনে হইতেছে যে সোনার 
দর্পণে যেন তারকাবলী রোপিত হইয়াছে। রাধার রঙ সোনার মতন, তাহার, 
কাস্তি দর্পণের মত হচ্ছ । 


ভূমিকা ২১ 


বৃদ্দাবনের ছয় গ্রোন্বামীর় মধ্যে একমাত্র রঘুনাঁথ দাঁজই পশ্চিমবঙ্গের খাটি 
অধিবাসী । কিন্ত তিনিও মঙ্গল আরতি লিখিবাত্ব সময় এমন ভাষা প্রয়োগ 
করিয়াছেন যাহা আমাদের কাছে এখন ছুর্বোধ্য হইলেও ষোড়শ শতাবীর 
মধ্যভাগে ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন ভাষাভাষী ভক্তদের নিকট সহজবোধ্য ছিল। 
হরত সকল সম্ভাপ জনমকো 
মিটত তলপ যম কালকি। 
আরতি কিয়ে মদন গোপালকি ॥ -_-তরু, পদসং, ২৮৬৯ 
জন্ম বা জীবনের সকল সন্ভাপ দুর হয়, কালরূপ যমের আহ্বান ( তলপ, 
আরবী তলব. শব্ব হইতে ; সংস্কৃত তল্ল বা শয্যা ধরিঙলে কোন, মানে হয় 
না) ঘুচে। এ পদে রঘুনাথ দাস গোলাপের ফাসি প্রতিশব গুলাব ব্যবহার 
করিয়াছেন-__ 
চন্ণ-কমল পর নূপুর বাজে 
আজরি কুহ্ম গুলাবকি। 
সুন্দর লোল কপোলক ছবি সে 
নিরখত মদন গোপালকি ॥ 
কিন্ত দাসগোন্বামী শ্রীরাধার ষে রূপবর্ণনার পদ্দ লিখিয়াছেন তাছাতে বিশুদ্ধ 
সংস্কত শবরাজি প্রয়োগ করিয়াছেন । কেবলমাত্র “যেন”, "জনি" “মাঝ” “তাছে? 
এবং 'পহ” এই পাঁচটি বাংলা শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । দুই চরণ নমুনা দিতেছি--- 


উরজ-লম্ি বেশি মেরু পর যেন ফণি 
অভরণ বহু মণি গজ-গমনী । 
বিণ। পরিবাদিনি চরণে নৃপুর-ধর্নি 


রতি-রসে পুলকিনি জগ-মোহিনী ॥ "তরু. পদসং, ২৪৬৭ 
এই ছুইটি উদাহরণ হইতে বুঝ! যায় যে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তগণের নিকট তাঁহার পর্দকে বোধগম্য করা-_কোন 
ভাষাঁতাত্বিক-রীতি অনুসরণ কর] নহে। 

এ উদ্দেস্টের দ্বারা প্রণোদিত হইয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে 
গাছিবার জন্ত ত্রিশটি ক্ষণদীয় বিতক্ত যে “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সঙ্কলন করিগ্লাছিলেন 
তাহাভে অধিকাংশ পদই বাছিয়াছিলেন ব্রজবুলিতে অথবা সংস্কৃতে লেখা পদ 
হইতে । তিনি নিজের লেখা ৫৩টি পদ উহাতে স্থান দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির . 
ভাষাই ব্রজবাসীদের বোধগৃম্য । বথা-- 

এ সখি ! অব মব পরীথণ ভেলি। 
তুছ' নবপ্রেম-অমুত-রস বেলী ॥ 
লাগলি শ্যাম-তমালকে। অংস। 
কুল ভয়ো সব জগ অবতং্স। 


বং র্ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


এ দৌঁছ্‌ মিলন কবনু' না ছোটে । -. 
মঢ়কো। যতনে বেলী বরু টুটে ॥ --ক্ষণদা* ১৩৪ 
সখি! এখন সব রকম পরীক্ষা করা হইল, তুমি নূতন প্রেমরূপ রধাম্বতের বেলী, 
বল্পী বা লতাম্বরূপ | তুমি শ্যামরূপ তমালের স্বদ্ধে জড়িত হইলে; তাহাতে সমস্ত 
জগতের শিরোভূষণ হইলে । এ দুইয়ের মিলন কখনও ভঙ্গ হয় না। মূর্খলোকে 
যদি চেষ্টা করে তাহ হইলে লতা বরং ছি'ড়িয়া যায় । 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর দেখাদেখি মনোহর দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পশ্চিমা 
ভক্তদের জন্ত একখানি “ক্ষণদাগীতচিস্তামণি” সন্বলন করেন । উহা ১৯৬১ শ্রীস্টান্ধে 
রাধাকুণ্ড কুহুমসরোবর হইতে বাব। কষ্দাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । উহাতে 
৪৪ জন কবির ২২৩টি পদ আছে--তন্মধ্যে হরিবল্পভ উপনামধারী বিশ্বনথি চক্রবর্তীর 
৬টি পদ ধরা হইয়াছে । সম্কলয়িতা মনোহর দাঁপজীর ২১টি পদ আছে। এ 
মনোহর দাস “অন্রাগবল্লী'র রচয়িতা মনোহর দ।সের সঙ্গে অভিন্ বলিয়৷ মনে 
করা হয়। এই অনুমান সত্য, কেননা গ্রন্থের অধিকাংশ গৌরচন্দ্রিক। তাহার 
রচনা । সেগুলির মধ্যে বাঁডালীত্বের সন্ধান মেলে । যথা-_ 
নিশিদিন ইহৈ সোচ মেরে উর। 
কৌন কাজ ব্রজরাঁজ কুঁবর বর ধাঁর্যৌ গৌরবে কলেবর ॥ 
স্থকে। পরম সদন বৃন্দাবন পরিজন নিপট মনেহ। 
সো স্থখ ছাড়ি বস নদ্দিয়াপুর সমঝ পরত নহি" এহ ॥ _ক্ষণদা-ঃ ৫18 
এখানে ছোড়ি বা ছোঁড়কে শব্দের পরিবর্তে লেখক খাঁটি বাংল! “ছাড়ি ব্যবহার 
করিয়াছেন । উহাতে বিশ্বনাথ চক্রক্তীর ব্রজভাষাঁর পদ এইরূপ দেখা যায়-- 
হরি হরি কৌন কৃপা রস এহ ৷ 
ধন্য গৌড় ধরণী জা! লোকন অবলোকত হরি গৌর দেহ ॥ 
বিনহি জতলঃ নব প্রেম রতন, সে! সবহিন কে যই। ভর্যো রোহ। 
সবহী রসিক সবহী হরি বল্পভ রাঁজত যা পরস্পর নেহ ॥ --ক্ষণদী. ৯1১ 


ঠতন্যোত্তর যুগেস্স কবিদের মধ্যে বি্ভাপতির প্রবতিত রীতিতে রচনা করিয়! 
সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন গোবিন্দদাম কবিরাজ । তিনি শুধু বাঁডালীর 
জন্য পদ লিখিতেন না। ব্রজের বৈষ্ণবদের আম্বাননের জন্য তিনি শ্রীজীব গোম্বামীর 
নিকট পদ রচন! করিয়া পাঠাইতেন। ভক্তিরত্বাকরে প্রদত্ত জরীজীবের সংস্কত প্র 
হইতে জানা যায় যে বৃন্দাবনে তাহার পদের খুব সমাদর হইত। শ্রীজীব গোবিন্দ- 
দাসকে লিখিতেছেন- সম্প্রতি. যৎ শ্রীকুষ্কবর্ণনাময়স্বীয়ানি গীতানি গ্রস্থাপিতানি 
পূর্বমপি যানি তৈরমতৈরিব তৃপ্তা। বর্তামহে, পুনরপি নৃতনততদাশয় খুঁভরপ্যতৃপ্রিধ 
লভামহে, তণ্মাতত্র চ দয়াবধানং কর্তব্যং, অর্থাৎ__ সম্প্রতি শ্রীরুষ্কধর্ণনাত্মক আপনার 
স্বরচিত গীতদকল যাহ! পূর্বেই পাঠাইয়াছেন সেই অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়। অবস্থান 
করিতেছি। পুনরায় নূতন নূতন ভাদৃশ গীভের আশায় আবার অতৃপ্তি বোধ 


ভূমিক৷ ২৩ 


করিতেছি । অতএক সে বিষয়ে অবহিত হইবেন। শ্রীজীব নিশ্চয়ই এক একা 
পদ আস্বাদন করিতেন না। পদগুল গাঁন করিবার জন্তই লেখা হইয়াছিল এবং 
শ্রীজীব ভক্তদের সঙ্গে গানই শুনিয়াছিলেন। এই এঁতিহাসিক পটভূমিকা হইতে 
বুঝ! যায়ঃ গোবিন্দদাস কবিরাঁজ কেন বিদ্যাপতির ভাঁষা অনুসরণ করিয়াছিলেন । 
রূপ-সনাতন-শ্রীজীব-রঘুনাঁথ যে কারণে সংস্কতে বই লিখিয়াঁছিলেন, গোবিন্দ 
কবিরাজও সেই জন্য তথাকথিত ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন । 
গোবিন্দদাঁস ছিলেন ভাষার যাদুকর । তিনি ভাষাকে অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ 
খেলাইতে পারিতেন। আমাদের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে 
*গোঁবিন্দদাঁসের পদাবলী ও তীহার যুগ” নামক বই বাহির হইয়াছে তাহাতে ৬৫টি 
চিত্রগীত ( ১১৪-১৪৪ সংখ্যক পদ ) সংগৃহীত হইয়াছে । 'অবনত আনন আচরে 
গোই” “কামিনি কানু কহল কত মোর+, “কুন্দন-কনক-কলিত কর-ক্ম্বণ” ইতাদি 
হইতে আরম্ভ করিয়! “শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরি মোহন সুরত্ব-সন্দেশে' এবং 
“হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই; দিয়] এ চিত্রগীত পর্যায় শেষ হুইয়াছে। ভাষার 
কারুকার্ধের চাপে গীতগুলির মধ্যে চিত্র হয়তো ভাঁল ফুটে নাই । কিন্ত কবি যখন 
বলেন__ 
মধু-গুড়-লোভিত বাউল চীত। 
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত ॥ 
তখন কৃষ্ণের সখা মধুমজলের পেটুকপনা মানসচক্ষুর সামনে উজ্জ্বল হইয়া দেখা 
দেয়। বেচারা একটু মধু বা গুড় জোগাড় করার জন্য নিজের পৈতাঁটিও বন্ধক 
দিতে রাঁজি। শ্রীচৈতন্যের ভাঁব-বিচিত্র জীবনের আলেখ্য দুইটি কালির জাচড়ে 
কেমন আকিয়াছেন-_- 
সঘনে রোদন সঘনে হাস। 
আনহি বরণ বিরস ভাব? --পদসং* ১৫ 
অথ 
ূ নটন ঘটন টভ পেল ভোর । 
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল ॥ 
রোয়ত হসত ধরপি খসত। 
শোহত পুলক পাতিয়া ॥ -_পদসং, ১৭ 
খাটি বাংলা শবের সঙ্গে সস্কত শব মিশাইবার অস্তুত প্রতিভা ছিল গোবিন্দ- 
দাসের | তিনি লিখিয়াছেন-_ 
ঘুমে আলপয়ে কত পরবদ্ধ । 
রভমে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ | 
বিহারের এক পণ্ডিত গোহিন্দদ্বাসকে মৈথিল কবি প্রতিগন্র করিবার জন্ত একখানি 
বই লিখিতে যাইয়া এ পদের প্ৰুমে” শব্জের মানে করিয়াঁছেন__ধুমতা ফিরত 


হ্$ পাঁচশত বৎ্সধেন্ব পদাাবলা 


স্ান্্--পায়চান্সি করিতে করিতে কত রকমের কথা বলে। “বুমে” মানে ষে নিদ্রায় 
বা স্বপ্থে তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই। 
গোবিদ্দদাসের পৌত্র ঘনশ্তামছাস তাঁহার পিতামহের রীতি অনুসরণ করিয়া 
পর্দম রচনা করিয়াছেন । তাহার লেখা “গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে তিনি হ্বরুত 
অন্েরুগুলি পদ ধরিয়াছেন। কিন্তু তাহার অন্তান্ত অনেক পদ ইতভ্ততঃ ছড়াইয়। 
আঁছে। “রসবিলাসবল্লী' নামক রাধাবুণ্ডের পুথি১ হইতে স্টাহার একটি অপ্রকাশিত 
পদ নীচে দিতেছি-__ 
উভপত দেহ, থেহ নাহি বাঁন্ধই, অন্কুল, প্রতিকূল ভান । 
লঘন নিশ্বানে নিমিখ নাহি লোচনে, কি ভেল পাপ পরাণ ॥ 
লজনি শুনইতে যানবি আন । 
নিকসল চারু চিত্রপটে হট সঞ্ে এক মৃরতি অন্ুপাম ॥ 
অভিনব শ্তাম জলদ নবকৈশোঁর মরকত জিনিএগ হৃঠান । 
বরিহ1 মিলিত ললিত নবমাঁলতি ভালে চূড়া! চিকণ বনান ॥ 
মধু মুখ হেরি ঢাঁলি নরূনাঞুন হানল ভাওু সন্ধান। 
তব্‌ ধরি উনমত হৃদয় থির নহ ভাল মন্দ একু না জান ॥ 
অনল দহন ঘন, চাদ কিরণ ঘেন, হিমকর অনল সমান। 
হেন বিপরিত রূপ হেরি এছন ঘনশ্াম দাস পরমাথ ॥ 
চিত্রপটে শ্ঠামন্ুন্দরকে দেখিয়া রাধা উদ্মাদিনী হইয়াছেন, তাহারই বর্ণনা । 
উতপত- উত্তপ্ত ; থেহ--স্থর্য বা ধর্ধ; আন- _অন্তরকম ; হট সঞ্ঞে_ 
জোর করিয়া অথবা হঠাৎ? বরিহা-বই ; ভাওু সন্ধান__ন্তঙ্গী করিয়৷ কটাক্ষ ; 
তব্‌ ধরি--লেই হইতে; পরমাণ-_প্রমাণ ব1 লাক্ষী | 
ঘনগ্তাম পাত্ডিত্যপূর্ণ রসিকতার সহিত রাধাকৃষ্ণের এক বিচিত্র আলাপ আর 
একটি অপ্রকাশিত পর্দে লিখিক়্াছেন-- 


কো ইহ পুনপুন করত হুঙ্কার ৷ 

হুরি হামি” জানি, না কর পরচার ॥ 
পরিহরি সে! গিরি কন্দর মাঝ । 
মন্দিরে কাহে আওল মৃগরাজ ॥ 
“সোহরি নহে। মধুস্দন নাম ।” 

চলু কমলালয় মধুকরী ঠাঁম ॥ 

«এ ধনি সে নহ ঘনশ্ঠাম।” 

তন্থ বিশু গুণ কিয়ে কহে নিজ নাম | 
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৯ এই পুথি ব্র্জমওলের অধিতীয় কীর্ঠনীয় শরীয়ত হরিদাস গায়েনজীয় বিকট ভরা বাকুণে 
আছে। 


ভূষিক! ৯& 


শ্যাম মূর্তি হাম, তুঙ্থ কি না জান | 
তারাপতিভয়ে বুঝি অনুমান । 
ঘর-ম্মাহা দিপ রতন উজিয়ার | 
কছনে পেঠব ঘন আধিয়ার | 


পরিচয়-পদ যব সব ভেল আন। 

তবহি পরাজয় মানল কান ॥ 

তৈখনে জাগল মনমথ স্যর । 

অব ঘনশ্তাম-মনোরথ পুর ॥ 

রাধা ঘরের মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেম--কে এখানে বারবার হস্বাঁর 
করছে? কৃষ্চ বলিলেন, “মমি হরি'। রাধা বলিলেন--তা জানি, আর 
প্রচার করতে হবে না। হরি তো সিংহ, তিনি হঠাৎ গিরি-কন্দর ছেড়ে আমার 
ঘরে এলেন কেন? তথধন কৃষ্ণ বলিলেন, “হুন্দরি ! আমি মধুস্ছদন ।' রাধা বলেন, 
“ও তাই বুঝি! বেশ, মধুহ্দন তো! ভ্রমর, তিনি কমলের বনে ভ্রমরীর কাছে 
যান।' কৃষ্ণ তখন বলেন, “আরে উলটা! বুঝছ কেন ? আমি নবঘনশ্যায।” রাধা 
উত্তর দেন, “মেঘের আবার মুধ আছে নাকি? সে আবার নিজের গুণ ও নাম 
বলে কি করে? কৃষ্ণ বলেন, “আরে মেঘ নয়, আমি স্রামমুতি |, রাঁধা বলেন, 
“তাই বুঝি চাদের ভয়ে লুকিয়ে বেড়ানো হচ্ছে? কিন্তু আমার ঘর তে! রতন- 
দীপে উজ্জল; তুমি আধারন্বরূপ, ঘরে ঢুকবে কেমন করে? অবশেষে যখন 
উভয়ের মিলন হইল তখন কানাই হাসিয়া পরাজয় শ্বীকার করিলেন । সে সময়ে 
উহাদের মনে বীরমন্মথ জাগিল ; তখন ঘনশ্তামের মনোরথ পূর্ণ হইল। ঘনশ্তাম 
এব এখানে ঘ্যর্থক, কবিকে ও কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। 
পদকল্পতরুর সন্কলয়িতা বৈষবদাঁদ পূর্ববর্তী কবিদের বন্দনায় লিখিয়াছেন যে 

ঘন ও বলব্রাম “কবি-নুপ-বংশজ |, এখানে কবি-্বুপ মানে কবিরাজ ও 
কবিদের রাঁজা গোবিন্বদাস। ঘনস্তাম যে গোবিন্দদাসের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র 
-একথা তিনি নিজেই গোবিন্দমঞ্জরীতে বলিয়াছেন। কিন্তু বলরামের সঙ্গে 
গোবিন্দদাসের কি সম্বন্ধ তাহা! আনা বায় না। শ্রাথণ্ডের একজন লেখক বলেন 
ঘষে বলরাম কবিরাজ ছিলেন গোবিন্দদানের ভাঁগিনেয়ঃ কিন্ত ভাগনে তো তাহার 
নিজের বংশের লোক হইতে পারেন ন| ; তধনও তে। শ্বগোব্র-বিবাছের প্রচলন, 
হয় নাই । বলরাম দাস নামে যে একাধিক কবি আছেন তাহ। কোন কোন পর্তিত 
অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু কোন্‌ বলরামের কোন্‌ পদ তাহ নির্ণয় কর! সম্ভব 
হস্ব দাই । বনীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৯৭৮ সংখ্যক পুধিতে আছে “বলরাম কবিরাজ 
ঠাকুরের পদাবলী উহাতে তাহার ২০টি পদ আছে। অবগুলিই গোবিন্দদাসের 
কবি-শৈলী অনুলরণ করিয়া লেখা! । প্রথম পদটি হইতেছে রলালসের-- 


৬ পাঁচশত বৎসরের পর্দাবলী 


শ্ামর নাগর . বর মদ কুঞজর 
মাতল রম উনমাদে । 
লুনি পুতলি জন কুওরি সুথনায়রী 
মুর্ছলি অতি অবসাদে ॥ 
হরি হরি কৈছে চলবি ধনি গ্েহা । 
নিধুবন-সমর পরাঁভব কাতরি 
্থৃতলি ছৃবরি দেহ ॥ ইত্যাদি 
অন্য ১৯টি পরও বিলাসের। কিন্তু নিত্যানন্দের পরম তক্ত এক কবি বলরামদান্্‌ 
ছিলেন, যাহা সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনায় লেখা হইয়াছে 
সঙ্গীত কারক বন্দে! বলরামদাস। 
নিত্যানন্দচচ্ছ্রে ধায় অধিক বিশ্বাস ॥ 
এই কবির গোষ্ঠের পদগুলি স্থবিখ্যাত। সাহিত্য-পরিষদের পুথির ইঙ্গিত 
অনুসরণ কর্রিয়! আমরা বলিতে পারি যে শাদা বাংলায় লেখা সখ্য ও বাৎসল্য-. 
রসের পদগুলি নিত্যানন্দের ভক্ত বলরামদাসের লেখা; আলঙ্কারিক ভাষায় 
ব্রজবুলিমিশ্রিত সম্ভোগের পদগুলি গোবিন্বদীস কবিরাজের বংশোদ্ভূত বলরাম 
কবিরাজের । প্রথমোক্ত বলরামদ্দাসের একটি পদ ভক্ভিরত্বাকর ( পৃ ৮৩৭ ), 
হইতে উদ্ধৃত করিয়! তাহার ভাষার নমুনা দিতেছি-- 
ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর ছুলাল। 
সব অঙ্গে চন্দন দোলয়ে বনমাল ॥ 
বিশাল হৃদয়ে গজ-সুকুতার হার । 
পদতলে তাঁল উঠে নূপুর বঙ্কার ॥ 
ছন্দ-বিছন্দে কত জানে অঙ্গিতঙ্গি । 
নদীয়। নগরে নাই এত বড় রঙী | 
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃহু তানে। 
গন্ধর্ব তাও্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ানে ॥ 
পহ্ধজ সক্কোচ পায় দেখিয়। নয়নে | 
হাসিতে বিজুরি ছট! পড়নে দশনে ॥ 
বাধুলি জিনিয়া রাঙ্গা! ওট খানি হাঁস । 
ওরূপ হেরিয়া কান্দে বলরামদান ॥ 
পদটিতে প্রত্যক্ষদশীগ রচনার ছাপ আছে। নিমাই পণ্ডিত ষে ভাল গান 
করিতে পারিতেন তাহার বর্ণনাও এখানে পাওয়া যায়। এই ধরনের লেখার 
সহিভ কবিরাজ বলরাম ঠাকুরের আদিরসে ভরপুর পদের সংহিশ্রপ ঘটিয়াছে, 
জাধুমিক পদসংগ্রহ-গ্রন্থের সম্পাদকদের কৃপায় । 
আমার মাতামহ স্গ্রসিদ্ধ কীর্ন-নম্রাট অছৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর সংগ্রহ. 


ভূমিকা ৭ 


হইতে নিত্যানন্দতক্ত বলরামদাসের, একটি অপ্রকাশিত পদ তুলিয়া তীহার কথ্য 
ভাষায় রচনার নমুনা দিতেছি-_ 

কি কর মায়ের কোলে ভেয়ারে কাঁনাই। 

হৈল অধিক বেল। চল গোঠে ষাই। 

রাজভোগের ভোগী হয়] বসিয়াছ ঘাটে । 

কে তোমার নফর আছে ধেনু রাখে মাঠে ॥ 

শুনিয়া গোঠের কথা বলে নন্দরাণী। 

দুধের ছাওয়াল মোর এই নীলমণি | 

কনেড়। কুস্থম যিনি ননী-ছাকা তন্ড। 

কেমনে ফিরিবে বনে ফিরাইবে ধেনু ॥ 

রাম কান পানে ঘন চাহে নন্দরাণী। 

বলরামদাস তহি কাতর পরাণী ॥ 

এই যে শাদামাঠ। পরান-কাড়। ভাষা ইহাই শ্রীচৈতন্ত-যুগের বিশিষ্ট ভাষা । 
ঠৈতন্তচজ্জের আবির্ভীবে বাঙালীর মনে ভাবের জোয়ার আসিয়াছিল। তখন 
নরহরি সরকার, গোবিন্দ আচার্ষ, মুরারি গুপ্ত, *গোবিন্দ ঘোষ, বাস্থ ঘোষ, রামানন্দ 
বস্থ* শঙ্কর ঘোষ, শিবাঁনন্দ পেন, বাস্দেব দত্ত, গ্রভৃতি কবি যে-ভাষায় পদ 
লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র কষ্টকৃত প্রয়াস বা কৃত্রিম আলঙ্কারিক 
প্রয়োগ ছিল না। প্রাণের কথ! হৃদয়ের দুয়ারে যাইয়া ঘ। মারিয়াছে। যাহার! 
পদাবলী-সাহিত্যের আঁলোচন। করিতে যাইয়! কেবলমাত্র ব্রঙ্জবুলির পদের উপর 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাহার! শ্রচৈতন্তের সমসাময়িক কবিদের রচনার প্রতি 
যথোচিত মর্ধাদা দিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্ের জীবনকালে বাংলাসাহিত্যে 
বিদ্যাপতির রীতি অপেক্ষা চণ্তীদাসের রচনাশৈলী অধিক অন্ুস্থত হুইয়াছিল। 
কয়েকটি উদাহরণ দিলে উক্ত সিদ্ধান্তে পৌছিবার যাথার্থ্য উপলন্ধি কর! যাইবে । 
গোঁবিন্দ ঘোষ শ্রীচৈতন্ত-যুগের প্রথম বৈষ্ণব কবি। গয়। হইতে ফিরিবার পর 

গৌরাঙ্গ প্রেমভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং বাংলা ও আনাম হইতে 
ভক্তবুন্দ তাহার নিকট চলিয়া আসেন। কিন্তু এ ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি 
পূর্বদেশ__যাহা। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান-_( অধুনা বাংলাদেশ--প্র*) সেইখানে 
গিয়াছিলেন, সেই মময়ে একমাত্র গোবিন্দ ঘোষই তাহার সম্বন্ধে পদ লিখিয়াছেন। 
পদটিতে ব্রজবুলির কোন চিহ্ন নাই 


গোরা গেল পূর্বদেশ  নিজগণ পাই রেশ 
বিলপয়ে কত পরকার । 
কান্দে দেবী লক্ষমীপ্রিসবা , শুনিতে বিদরে হিয় 


দিবনে যানয়ে অঙ্ককার ॥ ইত্যার্দি তরু, পদসং, ১৫৯৭ 
ভীধ্ের নরূহরি সরকার ঠাকুরের পদের নছিত ভক্তিরত্বাকর-প্রণেত! নরহরি 


২৮ পাঁচশত বত্সয়ের পদাবলী 


চক্রবর্তীর পদ অনেকেই এক বলিয়া! ধরেন। কিন্ত শেযোজ কবি নিজেই নীচে 
লিখিত পদটি ধরিয়া লিখিয়াছেন যে *শ্রীনরহরি সরকার ঠকুরন্য গীতমিদং*-- 
গৌরাঙ্গ ঠেকিল। পাকে। 
ভাবের আবেশে রাঁধ রাধা বলি ডাকে ॥ 
সুরধুনী দেখি পছ যমুনার ভনে ॥ 
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥ ইত্যার্দি --তরু. পদসং, ২১২২ 
এইরূপ ভাষায় নরহুরি-ভণিতায় শ্রীগৌয়াঙ্গের ভাববর্ণনামূলক অনেকগুলি 
পদ ( যথা, ৩০৭১ ৩১৬১ ৭৯৯১ ৮২০১ ১৬৪৩, ২২৫৯) পরদ্দকল্পতরুতে আছে। 
সেগুলি নরহরি সরকারের রচনা, নরহরি চক্রবর্তীর নহে । চক্রবর্তীর রচনায় এন 
সাবলীল ত্বচ্ছন্দ গতি নাই, এমন ভাবের ব্যগ্রনীও নাই । কেবলমাত্র প্রভুর 
পরিবর্তে পু শবের প্রয়োগ দেখিয়া এই নব পদকে ব্রজবুলির পদ্দ বল! যাঁয় না। 
শ্রীচৈতন্তের যুগে ধামালী ব1 ঢামাঁলি ধরনের রঙ্গরসের পদও কেহ কেহ 
লিখিয়াছিলেন। তীহাদ্দের অগ্রণী ছিলেন গোবিন্দ আচার্ধ, ধাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব- 
বন্দনায় বলা হয়-_ 
গোবিন্দ আচার বন্দে? সর্বশ্তণশালী | 
যে করিল রাধাকফ্জের বিচিত্র ধামালী ॥ 
সপ্তদশ শতাঁবীতে রামগোপাল দাস “রসকল্পবল্লী'তে শ্রীগোবিন্দ আচার্য ঠাকুরের 
রচন! বলিয়! নীচে লিখিত পদটি ধরিয়াছেন-_ 
ঘন ঘন বরিখে বিজ্বুরি ললপে। 
তাহ! দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাপে ॥ 
ছোঁড় ছোঁড় অঞ্চল নিলজ মুরারি। 
লাজ নাহি তোর আস্তে হাঁম পর নারি | 
তোঁড়লি কাঁচলি ছি'ড়ুলি হার। 
নখরে বিদারলি পয়োধর ভার | 
ত] স্ঞ্চে ঢাম'্লি করহ বনআপ্ি। 
তুহু চঞ্চল বড় ষো৷ তৈছে নারি । --রসকল্প- পু ১৫৬ 
এ গ্রন্থ হইতে জান। যায় যে হোলি খেলাতে “ঢামাঙ্গি কথন বছ হয়।' 
ধামালীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়! যায় লোচনের পদে । লোচন নরহরি সরকারের 
শিশ্ত। একটি ধামাঁলী রামগোপাল দাস তুলিয়াঁছেন-- 
কোন'দেশে ছিল। আগে মাগো । 


মোর বোল বুলিতে তোমার মুখে পড়িত লাল 
এবে কোন কাজে নাহি লাগে ॥ 
কুলের বৌহারি মোক বাড়ীর বাহির নহি 


কালা দেখিতে তিন বেল । 


তৃমিকা ২৯ 


আচট ঘুমের বেলে শয়ন স্বামীর কোলে 
শ্বপনে উঠিয়া দেখি কাল! | 
পাকের পুকুরে তুমি পরকে নামায়াছ 
পাঁখানি তোমার নাহি তিতে। 
লোঁচনে বোলেন দিদি এঁ ছুংখে কান্দি আমি 
উচিত বুঝাঁও তুমি চিতে ৷ __রূসকল্প, পৃ ১০৭ 
*আচট ঘুম' কি পদার্থ বুঝ! গেল না। অন্য কোন অপ্রচলিত শব এ পদে প্রয়োগ 
করা হয় নাই। ন্যাকামির অপরূপ দৃষ্টান্ত নীচের পদটিতে পাওয়! ষায়-_ 
ভোমরা নাকি বল আমি কানুর সনে আছি । 
এ বোল বলিতে মুখে না হানিল মাছি ॥ 
যে দিগে কার ঘর সে মুখে না বসি। 
সতী সাধে সে মুখের বায়ুনা পরশি & . 
কে ধরিল হাতে নাতে কে দেখিল কোথা । 
মিছাঁমিছি বিড়ালিনী তোলায় মান। কথা ॥ 
ন1 জানিয়া না শুনিয়া এ বোল বলে কে। 
পুতখাইনির মাথা খেয়ে ভাজা গেল দে ॥ 
এরূপ যৌবন আমি কোথা লইয়া থোব। 
মিছা কথ লাগি মাগো কত আমি স'ব॥ 
লোচন বলে আঁগেো দিদি কারে তোমার ডর । 
শ্তাম নাগর লয়ে তুমি সুখে কর ঘর | 
--১৮৪৯ খ্রীস্টাৰে প্রকাশিত পদ কল্পলতিকা, পূ ২৮ 
বাংলাদেশের কবিকুলের মধ্যে জ্ঞানদাসই সর্বপ্রথম বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা 
অন্থকরণ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই বলিয়া! তিনি 
এ পথ ছাড়িয়। চত্তী্ণাসী ধরনে পদ রচনা আরম্ভ করেন। বিদ্যাপতির সার্ক 
অনুসরণ করেন তাহার পরবর্তী কবি গোবিন্দদাস। জ্ঞানদাসের প্রথম যুগের 
ব্যর্থ অনুকরশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিষ্তাপতি নায়িকার বয়ঃসন্ধির 
বণনায় বলিক্লাছেন-- 
থির নয়নে অথির কছু ভেল। 
ৃ উরজ-উদয় খল লালিম দেল ॥ 
জ্ঞানদাস ইহার প্রতিব্বনি করিয়া বলিয়াছেন-. 
উলমল উরথল অব ভেল রে। 
আয়ত হোয়ত নয়ান রে ॥ 
বি্যাপতির রাধা ঘখন নব-তারুণ্য লাভ করিলেন, তখন-_ 
. কো কহে বালা কে৷ কহে তরুণী 
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কেলিক রভস যব শুনে । 
অনতএ হেনরি ততহি দএ কাণে ॥ 
জ্ঞানদাঁস উহার অনুকরণে লিখিয়াছেন-_ 
কিয়ে ধনী বাল। কিয়ে বরনারী ॥ 
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব |1 
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি" যাঁব ॥ 
বিদ্যাপতিতে দেখি কুট্টিনী নায়িকাকে বুঝাইতেছে ষে মালতী ফুল ফুটিলেই 
ভ্রমর তাহার নিকট আসিবে, সে নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়াও মালতীর মধু 
পাম করিতে চায়-_ 
রসমতি মালতি পুনুপুষ্থ দেখি । 
পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি ॥ 
এই ব্যঞ্নাপুর্ণ উক্ভিটি জ্ঞানদাঁসের পদে শাদামাঠা রূপ লইয়াছে-_ 
তু যে স্থচেতনি বুঝ সব কাজ। 
মধুকর বিহু নাহি মালতী সাজ ॥ 
এই ধরনের ব্যর্থ অন্করণ ছাড়িয়া জ্ঞানদাস যখন স্বকীয় প্রতিভার উৎসের 
সন্ধান পাইলেন তখন তাহার লেখনী হইতে বাহির হইল-_- 
রূপের পাথারে আখি ডূবিয়া রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়! গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হুইল অফুরান। 
অস্তর বিদরে কি জানি কি করে পরাণ ॥ 
রূপ যেন প্রবহমান তরল পদার্থ। শ্রীকষ্ণের রূপের সঙ্গে কোন দীঘি বা নদীর 
তুগন। দেওয়া চলে ন।; কুলকিন।র! দেখা যায় না এমন সমুখ্রের সঙ্গে শুধু 
তাহার উপম। দিতে হয়। সেই সমুদ্রে রাধার চোখ একেবারে ডুবিয়া রহিল; 
তাহার আর উঠিবার সাধ্য নাই। এদিকে আবার সকল ইশ্ড্িয়ের রাজা যে মন 
সেও শ্রীকষের যৌবনেব বনে প্রবেশ করিয়া পথ তুলিয়াছে ; আর মে ধনের 
ভিতর হইতে বাহিরে আনিতে পারিতেছে না । চোঁখ এবং মনের যখন এমন 
অবস্থ! তখন রাধা ঘরে ফিরিবেন কিরূপে? তাই ঘরে যাইবার পথ আর ফুরায় 
না। ফিরিয়া ফিরিয়! কানাইয়ের পানে চাঁহিতে থাকিলে আর পথ শেষ হয় কি 
করিয়! 1, রাধার হৃদয় তো বিদীর্ণ হইয়! যাইতেছে; প্রা থাকিবে কি যাইবে 
তারও ঠিক নাই। রাধা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না তাহাকে কৃষেের রূপই 
টানিতেছে, কি গুণে মন বাঁধা পড়িয়াছে | এত সুক্ষ বিচার করিবার মতন শক্তি 
ফি আর রাধার আছে, তাহার “মুখেতে না! সুরে বাঁণী ছুটি আখি কান্দে । সমগ্র 
পদাবলী-মাহিত্যে চিত্রধর্মী কাব্যের এমন মিশন আর পাওয়া যায় না। 
পদ্‌কল্পতরুর সঙ্ধলনের পর তিনজন প্রতিভাবান কবির অভ্যুদয় হয়। ইহাদের 
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মধ্যে প্রথম জগদানন্দ। বৈষ্ণবদাস তাহার সাতটি মাত্র পদ ধরিয়াছেন--" 
স্গুলিকে জগদানন্দের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান বলা বায় না। মধুর শব্বচয়ন করিয়! 
'অপূর্ব বঞ্কার তৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগদানন্দের অসাধারণ। কুঞতঙ্গের পদে 
তিনি লিখিয়াছেন-- 
তড়িত-জড়িত, জলদ ভীতি। 
ছু শুতি সুখে, রহল মাত ॥ 
'জিনি ভাদর, রস বাদর। 
পরমাদরে শেজে। 
বরজ কুলজ জলজ-নয়নি 
ঘুমল বিমল কমল-বয়নি 
রতি লালিন ভূম-বালিশ 
আলিস নাহি তেজে॥ 
ভাব্মাসের অশ্রাস্ত বর্ষশকেও হারাইয়! দিয়াছে তীহাঁদের |মিলনের আনন্দের 
রলধারা | শধ্যায় তাহারা পরম আদর ভরে শুইবা আছেন । রাঁদ! ব্রজকুলের 
কমলনয়নী, তাহার মুখখানি বিমল কমলের মতন। তিনি রতিশ্রমে এমন ক্লান্ত 
যে বালিশে মাথ! দিবার পর্যন্ত উদ্যম নাই, দয়িতের বাহক বালিশ করিয়া ঘুমাইয়। 
পড়িয়াছেন। এমন অকরুণ বলে অরুণ উদিত হইলে তাহার আলম্ত আর 
ভাঙ্গিতেছে না । গগ্াবাদের নীরস বাণীর সহিত কবির পদ যিলাইয়া পড়িলে 
বুঝা যাইবে তিনি ভাষার কেমন জাঁছুকর | 
শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর নামে ছুই কবি-ভ্রাতাও ভাষার কারুকার্য যথেষ্ট 
দেখাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের ৬২০৪ সংখ্যক পুথিতে শশিশেখর 
ভপিতাঁয় আদালতের ভাষায় লিখিত শ্রীকৃষ্ণের এক খাতকনাম! পাইয়াছি-" 
ইয়াদি কিধৎ গুণসমুদ্র শতসাধু শ্রীরাধা । 
শত উদদারন্ত চরিত ত্য পুরাহ মনের সাধ। ॥ 
তশ্ত খাঁতক হরি নায়ক বসতি ব্রজপুরি । 
কম্ত কার্য পত্রমিদ্দং লিখি লেহ সুকুমারি ॥ 
ঠাঁমহি তব প্রেমছুর্লত লই নাম ক করি। 
ইহার লভ্য পাইবে ভব্য প্রেম অখিল ভরি ॥ 
একুণে তিন বাঞু! পূরব পরিশেষে কলিষুগে । 
এই করারে খত লিখি দিলাম ইসাদি মঞ্জরি ভাগে ॥ 
বসন্ত আগর তারিখ ঘাপর শশিশেখর লেখনি। 
করুণা কর রাধাপ্যারি এই খত লিখি দেওনি ॥ --পর্দলং, ১৭৫০ 
এইপদে উদু-ফাঁগ্গি রয়ানের সঙ্গে দস্কৃত, প্রাকৃত ও ব্রজবুলির অপূর্ব মিশ্রণ 
ঘটিক়্াছে। 
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কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৈষ্ণবপদীবলী (চন্বন)-গরন্থে সংস্কত 
বুলি মেশান! একটি প্র ষছুনন্দন ভশিতায় ধর] হইয়াছে : 
ধৈর্যং রহ ধৈর্যং রাই গচ্ছং মথুরা ওয়ে । 
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতক্ষে 
ধাহা দরশন পাওয়ে। 
তদ্রং অতি ভন্ত্রং শীন্ত্ং কুরু গ্রমনা। 
অবিলম্বনে মথুরপুর আগুল ব্রজরমণ। | 
--বৈ- পদা.- ক. বি. ৮ম মং পৃ ৯৭ 
ষছুনন্দন দাস সগুদশ শতাব্ীর প্রথমে কবিখ্যাতি লাভ করিযক্লাছিলেন। তিনি 
ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্ষের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানীর শিশ্ত । তিনি এই ধরনের 
পদ লিখিলে ক্ষণদাগিতচিস্তামণি, পণামৃতসমুদ্র, সন্কীর্তনামৃত, কীর্তনানন্দ, পদ্ব- 
করতকু ইত্যাদি কোন না কোন সঙ্কলন-গ্রস্থে ইহা ধৃত হইত। নবহীপ ব্রজবাস 
ও খগেজ্জনাথ মিত্র কর্তৃক লঙ্কলিত পদামৃতমাঁধুরীতে পদটি গোকুলানন্দের ভণিতায়, 
দ্বেখা যায় (81৮৭ পৃ)। উহার পাঠ অনেকটা পৃথক-_ 
! ধৈর্যং কুরু ধৈর্যং গচ্ছং মথুরায়ে । 
টুঁড়ব হাম পুরি প্রত্যেকে বাহ দরখন পাওয়ে। 
অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীত্রং গভি গমন! । 
অবিলম্বনে মধুরাপুরে প্রবেশ করল ভ্রমণা ॥ 
এই পাঠ বিশ্ববিগ্ঠালয়-ধৃত পাঠ অপেক্ষা অনেক ভাল মনে হয়। যাহা হউক 
চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাববীর মধ্যে পদাবলী যে কত বিচিত্র ভাষায় লিখিত 
হইস্াছিল তাঁহার একটু পরিচয় এখানে দেওয়া হইল। 


পঞ্চদশ শতাব্দী 


শ্রচৈতন্ের আবির্ভাবের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্বীতে চারজন পদকর্ত আবিভূ্ত 
হইয়াছিলেন__বিদ্াপতি, চত্ীদান, মালাধর বন্ধ গুপরাজ খান্‌ এবং মাধবেন্দ্রপুরী । 
বিদ্ভাপতি ২৯১ লক্ষ্মণ সংবতে বা ১৫১০ শ্রীস্টাব্খে শিবসিংহের রাজ্যকালে কাব্য- 
প্রকাশবিবেকের অন্থুলিপি করাইয়াছিলেন (]. &. 9. 8. ১৯১৫, পূ ৩৯২ )। 
শিবসিংহের রাজ্যকালে তিনি অন্ততঃ ছইশত পদ রচনা! করেন। বিগ্ভাপতির 
অনেক ভালে! ভালো পদ শুধু বাংলাঁদেশেই পাওয়া যায়, মিথিলায় ব। নেপালে 
সেগুলি পাওয়া যায় না। সেগুলির ভাষার সহিত মিথিল। বা নেপালে প্রাপ্ত 
পদের ভাষার পার্থক্য অনেক ; এমন কি ভাবেরও বৈষম্য গুরুতর । মনে হয় 
বিদ্যাপতির পদ গাহিবার সময় বাঁঙালীরা তাঁহান্তে এমন সব পরিবর্তন করিয়া- 
ছিলেন যাহাতে উহ বৈষ্ণবীয় ভাবের হয় এবং সহজবোধ্যও হয় । একজন বাঙালী ও 
বিগ্ভাপতি নাম লইয়া অনেকগুলি সম্ভোগের ও অন্যান্য বিষয়ের পদ লিখিয়াছেন। 
যে চণ্তীদাসের পদ এখানে উদ্ধত হইল তিনি বিশেষণহীন চণ্ডীদাস। একজন 
চণ্তীদান এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে অন্যান্ত চণ্ডীদাস 
তাহাদের নামের সহিত বড়ু, ছ্বিজ, আদি, দীন, গ্রভৃতি বিশেষণ যোগ করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিশেষণহীন চণ্ডীদাসের পদ আম্বাদন করিতেন । 
মালাধর বন্ধ শ্রচৈতন্যের জন্সের কিছুদিন পূর্বে 'ভ্রীকফ্ণবিজয়” রচন1 করেন। 
তাহার বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার কুলীন্গ্রামে। তাহার উপাধি ছিল গুণরাঁজ 
খান্‌। তাহার বংশোস্তব সত্যরাজ খান্‌ ও রামানন্দ বন্ধ প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
মাধবে্্রপুরী শ্রীচৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুত্রীর গুরু । কুষ্দাস কবিরাঙ্জ তাহাকে 
“ভক্তিকল্পত্রুর প্রথম অঙ্কুর” €১।৯) বলিয়াছেন । শ্াহার প্রেম এমন গভীর ছিল 
বে মেঘ ও ময়ূরের কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিলে তিনি মুছিত হইতেন। বৈষ্বপদ্াবলী 
যে বৈষবজনের জীবনের কাব্য হইয়া উঠিয়াছে তাহার হুত্রপাঁত এইখান হইতে । 
চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে বাধাকফ্চের প্রেমকে জীবনের উপাসনার 
ধন কর! হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের সথগভীর ভাবানুভূতি পদ্রাীবলগকে যেভাবে ভাব- 
সমৃদ্ধ করিয়াছিল তাহার অভাব এই ছুই কবির রচনায় পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চদশ, 
শতকের লেখা আক্ষেপান্ুরাগ* অভিসার ও রাঁদলীলার পদের সহিত এঁ সব বিষদ্ব 
লইয়া রচিত যোড়শ শতাবীর পদাঁবলীর তুলনা করিলে এই কথার সত্যতা 
গুমাশিত হইবে । যোঁড়শ শতাব্দীর মহাজনগণ মগ্তরীভাবে উদ্ুদ্ধ হইয়! রাঁধা- 
কফের, বিশেষ করিয়। শ্ররাধার সেবা ভণিতায় প্রার্থনা করিযাছেন। পাদ 
শতাবীতে এই ভাবটি ছুপ্খাপ্য। 


১১০ 


প্রথম স্তবক 
আক্ষেপান্থ রাগ 


কি কহব রে সখি ইহ ছুখ ওর। 
বাঁশি-নিশাস-গরলে তনুভোর ॥ 
হঠসঞ্ডে পৈঠয়ে শ্রণক মাঝ। 
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥ 
বিপুল পুলক পরিপূরয়ে দেহ। 
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥ 
গুরুজন সমুখহি ভাঁব-তরঙ্গ | 
যত্তনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ ॥ 
লঙ্ছ লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ । 
দেবে সে বিহি আজু রাখল লাজ ॥ 
তঙ্গ মন বিবশ খসয়ে নিবি-বন্ধ। 
কি কহব বি্যাপতি রহ ধদ্ধ ॥ -_তরু, ৮৩১ 


টাকা £ বাঁশি-নিশাঁম-গরলে-বংশী যেন সাপ, তাহার নিঃশ্বাসে যেন গরল 


আছে। 


হঠসঞ্ে পৈঠয়ে-_জোর করিয়] প্রবেশ করে । তৈেখনে বিগলিত ইত্যাদি 


--কানের ভিতর ঢুকিতেই আমার দেহ এবং লজ্জা সব শিথিল হইয়া যায়; মন 
রসে ভরিয়া ভরিয়া উঠে। দেহে রোমাঞ্চ হয়, চোখের দৃষ্টি ঝাঁপ স। হইয়া! ষায়। 
এই ভাব যেন কেহ দেখিতে না পাক । 

মন্তব্য : এই পদটি মিথিলায় ও নেপালে পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতির মূল 
রচনার উপর বৈষ্ণব ভক্তের কিছু সংযোগ করিয়াছেন কি না বল! যায় না। 


৬ 


বিষম বাশীর কথা কহিল না হয়। 

ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥ 

কেশে ধরি লৈয়! যাক ম্যামের নিকটে । 

পিয়ানে হর্িণী ষেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥ 

সতী ভোলে নিজ পতি মুনি ভোলে মন। 

শুনি পুলকিত হয় তরু-লতাগখ ॥ 

কি হবে অবলা জাতি সহজে সরল! । 

কহে চণ্তীদাস সবে নাটের গুরু কালা ॥ তরু, ৮৩৯ 


টীকা : পিগ়্াগে হরিথী যেন পড়য়ে সঙ্টটে_ তৃষা পাইলে হত্িনী নধী, 
সরোবর বা ঝরনায় জল খাইতে যায়, আর সেই সময়ে ব্যাধ তাহাকে বাণ মারে। 


পঞ্চদশ শতাব্দী ৩৫, 


রাঁধাও রসের পিপাসায় বাশীর শব শুনিয়াছেন এবং তাহাতেই প্রাণ যায়-যায় 
অবস্থা হইয়াছে। মুনি তোলে মন--মনের উপর ধাহাদের সম্পূর্ণ নিয়্ণ আছে 
তাহারাই মুনি । কিন্তু এহেন ব্যক্তিরাঁও বাশীর শব শুনিয়া বিমোহিত হুন। 


এটি 


টাক £ 


ধরম করম গেল গুরু-গরবিত । 

অবশ করিল কাল] কনর পিরিত ॥ 

ঘরে পরে কি না বলে করিব হাঁম কি। 

কেনা করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী ॥ 

বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে। 

হেন মন করে বিষ খাইয়া মরিতে ॥ 

একে নাবী কুলবতী অবল। বলে লোকে । 

কানগ-পরিবাদ হৈল পুড়্যা মরি শোকে ॥ 

খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে । 

ভাবিতে ভাঁবিতে ব্যাধি সামাইল অন্তরে ॥ 

জারিল সে তনু মন ব্যাপিল শরীর । 

চণ্তীদাঁস বলে ভাল হইবে স্ুস্থির ॥ তরু. ৮৮৬ 
গুরু-গররিবত-_গুরুশ্রেণীর গৌরব; কুলগৌরব। গরবিত শব্দের 


লাধারণ অর্থ গবিত ব1 মান্ত-সম্পর্কে-যুক্ত । চরচাতে_-চর্চায়। পরিবাঁদ-_-কলঙ্ক। 
নামাইল-_সান্ধাইল, প্রবেশ করিল। 


চ 5, 


সই ডাকিয়া শুধাইতে নাই, প্রাণ আনছান বাসি। 

কেব। নাহি করে প্রেম, মোরা হৈলাম দোষী ॥ 

বাহিরে বাড়াইতে লোক চরচা, বিষম শাইল ঘরে। 

পিরিতি করিয়া জগত বৈরী, আপন বলিব কারে ॥ 

অনেক দোষের ছুষিনী হইলে, ন! ছাড়ে আপন অঙ্গ। 

তোমরা পরাণের বেখিত আছিলা» জীঝনে মরনে সঙ্গ ॥ 

নন্দের নন্দন গোকুলের কাঁন, সভাই আপনা বলে। 

মে পুনি ইছিয়! নিছিয়৷ লইলুঃ অনাদি জনম ফলে ॥ 

রাধা বলি আঁর ডাকি না শুধাও, এখনি এখানে মৈলে। 

চত্তীদ্াম বোলে সভারে পাইবে, বন্ধুয়া আপন হেলে ॥ 

__বরাহনগর ৬ (ড/ ৩৬এর পাঠমূলে দেওয়া হইল? ইহার সহিত তুলনীয় 
তরু, ৮৪৩, কী ৩০৪, নী ২৭ প্রদত্ত পাঠ 


টীকা: শাইল--শল্য, শেল। না ছাড়ে আপন অঙ্গ-দেহের কোন অঙ্গ 
থারাপ হইলেও কেহ ফেলিয়া! দেয় না; রাধা যেন সথীদের অঙ্গতুল্য । ইছিক্-_ 
ইচ্ছা করিয়া । নিছিয়! লইলু'--অভিনন্দন করিক্লা লইলাম। 


খা পাঁচশত বৎসরের পর্দাবলী 


৫. ধাঁতা কাতা বিধাতার বিধানে দিলাম ছাই । 
জনম হৈতে এক! কৈলে দোসর দ্বিলে নাই ॥ 
না দিলে রসিক মৃঢ় মুরুখের সনে। 
এমতি আছিল তোর এ পাপ বিধানে । 
যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাই দেখা । 
এ পাঁপ করমে মোর এমতি লেখাজোঁখা ॥ 
ঘর-দুয়ারে আগুন দিয়! যাব দূর দেশে । 
আরতি পুরিবে কহে কবি চতণ্তীদাসে ॥ --তরু. ৮৫০ 
টীকা : না দিলে রসিক ইত্যাদদি-_হে বিধাতা, তুমি রসিক ব্যক্তিকে না 
দিয় আমাকে এক মৃঢ় মূর্খের সঙ্গে দিলে । 


ধিক রহ্থ জীবনে যে পরাধীনী জীয়ে। 
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে 

এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল। 
স্থধার সাগর মোর গরল হইল ॥ 

অমিয় বলিয়া যদি ডুব দিলু তায়। 

গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায় ॥ 

শ্বীতল বলিয়া যদ্দ পাবাণ কৈলাঁম কোলে । 
এ দেহ-অনল-তাপে পাষাণ সে গলে ॥ 
চাঁয়া দেখি বসি-যাই তরুলতা বনে। 
জলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা! সনে । 
যমুনার জলে যাঞা যদি দিই ঝাঁপ। 

পরাঁণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥ 
অতএ এ ছার পরাণ যাবে কিনে । 

নিচয়ে ভখিমু মুঞ্ঞি এ গরল বিষে ॥ 
চণ্ীদাপ কহে দেব-গতি নাহি জান। 
দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ ॥ তরু, ৮৩৪. 


প্‌, পিরিতি স্থখের সায়র দেখিয়। 
নাহিতে নামিলাঁম তায়। 
নাহিয়৷ উঠিয়। ফিরিয়া চাহিতে 
লাগিল দুখের বায় ॥ 
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর 
নিরমল তার জল । 


পঞ্চদশ শতাব্দী ৩ 


ছুখের মকর ফিরে নিরস্তর 
_ প্রাণ করে টলমল | 
গুরুজন জালা জলের শিহাল৷ 
পড়সী জীয়ল-মাছে। 
কুল-পাঁনিফল কাটায় সকল 
দলিল বেড়িয়৷ আছে ॥ 
কলক্ক-পানায় সদ লাগে গায় 
ছানিয়। খাইলু' যদ্দি। 
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে 
স্থথে হুথ দিল বিধি ॥ 
কহে চশ্তীদাস স্তন বিনোদিনী 
সখ দুথ দুটি ভাই। 
স্থখের লাগিকা যে করে পিরিতি 
দুখ যায় তার ঠাঞ্ডি ॥ তরু, ৮৭২ 


টাক! : জলের শিহাঁলা--জলের শেওল!। পড়সী জীয়ল-মাছ--প্রতিবেশীরা 
কলঙ্ক রটায়, তাহাদের কথায় মনে হয় যেন হাতে জিম্লল-মাছের কাট! বি ধিয়াছে | 
জিয়ল-মাছের কাটায় খুব ব্যথা লাগে। কুল-পানিফল--কুলধর্ধ যেন পানিফল; 
পানিফলের কাটাও খুব মন্ত্রণাদাস্ক | ছানিয়া--ছাকিয়া। 


বন্ধু নকলি আমার দোষ । 

না জানিয়া যদি 'ফকর্যাছি পিরিতি 
কাহারে করিব রোষ ॥ 

সৃধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়! 
খাইলু আপন সথে। 

কে জানে খাইলে গরল হইবে 

পাইব এতেক দুখে ॥ 

মো যদি জানিতাঙ অলপ ইঙ্গিতে 
তবে কি এমন করি। 

জাতি কুলশীল মজিল সকল 
ঝুরিয়া ঝুরিয়৷ মরি ॥ 

অনেক আশার ভরমা মরুক 
দেখিতে করিয়ে সাঁধ। 

প্রথম পিরিতি তাহার নাহিক 


ত্রিভাগ আধের আধ ॥ 


১৮ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে 

সেহ বর্দি করে আনে। 

চণ্তীদ্াস কহে এমনি পিরিতি 
করে সুজন সনে ॥ --তরু, ৮০১ 


ন শুন শুন সই কহিলু তোরে । 
পিরিতি করিয়া কি হেল মোরে ॥ 
পিরিতি পাবক কে জানে এত। 
লদাই পুড়িছে সহিব কত ॥ 
পিরিতি ছুরস্ত কে বলে ভাল। 
ভাবিতে পাজর হুইল কাল ॥ 
অবিরত বহে নয়াঁনে নীর। 
নিলজ পরাঁণে না বান্ধে থীর ॥ 
দোঁসর ধাতা পিরিতি হইল । 
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল ॥ 
চণ্রীদ্দাস কহে সে ভাল বিধি । 
এই অন্গরাগে সকল পিধি ॥ -_পদামৃতসনুত্র পু ৪২৩ 
টাকা: পিরিতি পাবক কে জানে এত-_প্রেম যে আগুনের মতন পুড়াইবে 
তাহ! কি জাঁনিতাম ! পিরিতি দুরস্ত কে বলে ভাল- লোকে বলে পিব্রিতি ভাল, 
কিন্ত আমি দেখিতেছি ইহা ছুরস্ত, কোন বিধিনিষেধ মানে না। দোসর ধাতা| 
পিরিতি হুইল-_-প্রেম যেন দ্বিতীয় বিধাতার ন্তাপ় আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে । পিধি--সিদ্ধি। 


১৬, পিরিতি পিত্িতি কি রীতি মূর্তি 

হৃদয়ে লাগল সে। 

পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে 
পিরিতি গঢল কে ॥ 

পিরিতি বলিয়৷ এ তিন আখর 
না জানি আছিল কোথা। 

পিরিত-কণ্টক হিয়ার ফুটিল 
পরাপ-পুতলী যথ। ॥ 

পিরিতি পিরিতি পিরিতি অনল 
ছিগুণ জলিয়া গেল । 

বিষম অনল নাহি নিভাইল 
হিয়ায় রহিল শেল ॥ 


পঞ্চদশশতাব্বী ৩. 


চত্তীদাস বাণী শুন বিনোদিনী 
পিরিতি না কহে কথা । 
পিরিতি লাগিয়! পরাণ ছাড়িলে 
পিরিতি মিলয়ে তথা ॥  --তরু. ৮৭৫ 


টাক! : কি রীতি মূরতি--তাহার রীতিনীতি কেমন, আকারই বা কি-কিরূপ । 


দ্বিতীয় স্তবক 


বর্ধাভিসার 


১১, আএল পাউস নিবিড় অন্ধকার | 
সঘন নীর বরিস বরিসএ জলধার ॥ 
ঘন হন দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ । 
পথ চলইত পথিক মন ভঙ্গ ॥ 
কওনে পরি আওত বালভূ মোর। 
আগু ন চলই অভিসারিনি পার ॥ 
গ্ুরুগৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাঁথি। 
তথিহু খধূজন সঙ্কা আখি ॥ 
নদিআ। জোর। ভউ অথাহু। 
ভীম ভূজন্গম পথ চললাহ ॥ -_-বিদ্তাপতি, নেপালপুখি ১৮৭ 
টাক] £ বর্ধ। আসিল, ঘন অন্ধকার, মেঘ সঘনে বুষ্টিধার] বর্ষণ করিতেছে । 
ঘন ঘন বিজলী চমকাঁইতেছে, দেখিতেছি রঙ্গ (অভিসার ও মিলনের ) বাঁধ! 
পাইতেছে । পথ চলিতে পথিকের মন ভাঙ্গিয়া যাঁয়। কিরূপে আমার প্রিয় 
আসিবে? অভিসারিকাও আগাইয়৷ যাইতে পারিতেছে না । গুরুজনের ঘর হইতে 
শুইবার ঘরে যাইতে বধৃজনের ভয় হয়। নদী জোর ও অথৈ হইল। ভয়ঙ্কর 
সাপ পথে চলিতেছে । 


১২ রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী । 
কতিথনে আঁওব কুঞ্তগমনী ॥ 
ভীম ভূজঙ্গম সরন| |” 
কত সম্কট তাছে কোমল চরণ! | 
বিহি পায়ে করে? পরিহার । 
'অবিঘিনে সুন্দরি করু অভিপারর ॥ 


৪ পাচশত বছ্সরের পদাৰশী 


গগনে সঘন মহি পক্ক1। 

বিঘিনি বিধারিত উপজয়ে শঙ্কা 1 

দশ দিশ ঘন-আন্গিয়াঁর | 

চলইতে খলই লখই নাহি পার ॥ 

সব জনি পালটি ভূললি। 

আওত মানবি ভাল ত লোলি ॥ 

বিষ্ভাপতি কবি কহই । 

প্রেমহি কুলবতি পরাভব শহই ॥ __তরু, ৯৭৭, কী: ৩৩১ 


টাকা! : রজনী ছোট, রমণী অতিশয় ভীরু । কতক্ষণে সেই গজ্জগামিনী 
আমিবে? একে তো! পথে কত ভয়ঙ্কর সাপ রহিয়াছে, আরও কত সঙ্কট রহিয়াছে, 
আবার তাহার চরধ-হখানি কোমল । হে বিপাতা, তোষাঁর পায়ে মিনতি 
জানাইতেছি নিধিষ্বে যেন সুন্দরী অভিসার করিতে পারে । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, 
পথিবী কদমাক্ত, বিদ্ন চারিদিকে যেন ছড়াইয়। আছে। দশদিক ঘন অন্ধকার, 
চলিতে গেলে পা পিছলাইয়া যায়, পথ দেখা যায় না। সেকি এসব ভূলিয় 
গেল? এত সত্বেও যর্দি দে আসে তবে বলিতে হইবে সে মিলনের উৎকণায় চঞ্চলা 
হইয়াছে বা মিলনের জন্য লোভার্তা হইয়াছে । বিদ্যাপতি কবি বলেন যে, কুলবতী 
প্রেমের গ্রভাব সহ করিতেছেন । 


১৩, করিবর রাঁজ- হংস জিনি গামিনি 
চলিলছ সঙ্কেত গেহ]। 
অমলা তড়িত- দণ্ড হেম-ম্জরি 
জিনি অতি হন্দর দেহা ॥ 
জলধর তিমির চামর জিনি কুস্তল 
অলকা ভূঙ্গ শৈবালে। 
ভাঙু-লতা ধন্থ ভ্রমর তুজঙ্গিনি 
জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥ 
নলিনি চকোর সফরি বর মধুকর 
সবগি খন জিনি আখি ॥ 
নাসা তিলফুল গরুড়-চঞু ভ্িনি 
 গৃধিনী শ্রবণ বিশেখি £ 
কনক-মুকুর শশি , কমল জিনিয়া মুখ 
গিনি বিশ্ব অধর পঙারে। 
দশন মুকুত জিনি কুদ্দ করগ বিজ 
জিনি কম্বুক্ আকারে ॥ 


পঞ্দশ্রশতাবাা ৬১ 


বেল তালফুগ হেম-কলস গিরি 
কটরি জিনিয়া! কুচ সাজা । 
বাহু ম্বণাল পাশ বল্পরি জিনি 
ডমরু সিংহ জিনি মাবা ॥ 
(লোম লতাবলি শৈবল কঙ্জল 
ত্রিবলি তরঙ্গিণি রঙা । 
নাভি সরোবর সরোরুহ-দল জিশি 
নিতম্ব জিনিয়৷ গজকুভ্ত। ॥ 
উরুযুগ ক্দলী করিবর-কর জিনি 
স্থল-পক্কজ পদ-পাণি। 
নখ দাঁড়িম-বিজ ইন্দু-রতন জিনি 
পিকু জিনি অমিয়া বাণী ॥ 
ভণয়ে বিষ্যাপতি অপরূপ মূরতি 
রাধা রূপ অপার । 
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ 
একাদশ অবতার! ॥ -_-পদদামৃতসমুদ্র পু ১৩৩ 
টীকা! : এই পদ্দটিতে অভিসারিক1 রাধিকার অশ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত যতগুলি সম্ভব 
উপম৷ দেওয়! হইয়াছে । রাধার গতি শ্রেষ্ঠ হস্তী ও রাজহংসীকে হারাইয়। দেয়। 
ভাহাঁর দেহ বিদ্যুতের দণ্ড ( যদি সেরূপ কিছু সম্ভব হয়) ও সোনার মণ্ডরীকে, 
কেশকলাপ মেঘ, অন্ধকার, চামর, ভ্রমর ও শৈবাঁলকেঃ এবং জঃকন্দর্পের ধনু, ভ্রমর 
ও সপিণীকে হারাইয়া দেয়। কপাল অর্ধচন্দ্রকে জয় করে। চোখ নলিনী, 
চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী ও খগ্রনকে জয় করে। নাসা তিলফুলকে ও গরুডের 
চঞ্চুকে হাঁরাইয়া দেয়। কর্ণ শকুনির কানের চেয়েও ভাল । মুখখানি তাহার 
দ্বণ্ঘর্পণ, চাঁদ ও কমলকে জয় করে । অধর বিশ্বফল ও প্রবালকে, দত্ত মুক্ত! এবং 
দাড়িগ্ববী্কে, ক কণ্ুকে হারাইয়া দেয়। শুন বেল, তাল, সোনার কলস, 
পাহাঁর ও বাঁটকে জয় করে। বাহ মৃণাল, পাশ ও লতাঁকে এবং কটিদেশ ভমরু 
ও সিংহকে হারাইয়া দেয় । লোমলতাগুচ্ছ শৈবাঁল ও কজ্দলকে, ত্রিবলী নধীর 
শোভাকে, নাতি সরোঁবরস্থ পল্পকে এবৎ নিতণ্ব হস্তিকুস্তকে জয় করে। হন্ত ও পদ 
স্থলকমলকে, নখর করক বীজ, চন্দ্র ও রত্বকেঃ বচন কোকিল ও অমৃতকে হারাইয়! 
দেয়। বিদ্তাপতি বলিতেছেন বাধার সৌন্দর্য অপার । রাজা শিবসিংহ বূপ-নারায়ণ 
্শ অবতারের পরবর্তী একাদশ অবতার । 
গীতগোবিন্দের (১০১৫) গ্লোকে আছে যে রাধার অধর বন্ধক ফুলের মত 
রক্তবর্ণ কপোল মহুয়া! ফুলের মতন নিখ্-পাতুর, চোখ নীলপন্সের শোভাকে তুচ্ছ 
করে, নাস! ভিলফুলের মতন এবং দাত কুন্দফ্ষুলের মতন আভাযুক্ত। 


৬২ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


কিন্ত জীব ও উদ্ভিদ জগতের এতগুলি বস্তর সঙ্গে একই পদে নাফ়িকার দেহ- 
সৌষ্টবের বর্ণনা মধ্যযুগের কাঁব্যেও বিরল । ইহার সহিত মাধবেন্ত্পুরীর নামে; 
আরোপিত অভিসারিক1 রাধার রূপবর্ণনা পরের পদে ত্ষ্টব্য | 


১৪. সাজল ধনী চন্দ্রবদনী 
হ্যামদরদশন আসে। 
সঙ্গিনীগন রঙ্গিনী সব 
ঘেরলি চারি পাশে ॥ 
তরুণারুণ চরণ যুগল 
মণ্তীর তহি শোভে। 
ভূঙ্গাবলি পুঝডে পুণে 
গুপ্তরে মধু লোভে ॥ 
কুস্তিকুন্ত জিনি নিতম্ব 
কেশরী খীণি মাঝে। 
পরি নীলাম্বর পট্টাম্বর 
কিস্কিণী ওহি সাজে ॥ 
বাহুযুগল থীর বিজুরি 
করিশাবক শুগ্ডে। 
হেমালদ মণি কম্কণ 
নখরে শশী খণ্ডে ॥ 
হেমাচল কুচমগ্ডল 
কীচলি ভহি শোৌভে। 
চন্দ্রকান্ত ধ্বাস্তদমন 
কর্ণে কণ্ঠে শোভে ॥ 
জখু নদ হেমযুক্ত 
মুকুতাফল পাতি । 
ফণিমণিযুত দাম সহিত 
দামিনী সম ভাতি ॥ 
বিশ্বকল নিন্দি অধর 
দাড়ম বীজ দশন। | 
বেশর তঁহি নলকে ঝলকে 
মন্দ মন্দ হসন!॥ 


পঞ্চদশ শতাকী ৪৩ 


নাসা তিল- 
. কবরী করবী ছান্দে। 
মদনমোঁহন- মোহিনী ধনী 
সাঁজল তহি রাধে ॥ 
নব যৌবনী চজ্দ্বদনী 
বুন্দাবন মাঝে । 
মাধবেন্দ্রপুরী রচিত গীত 
মিলল নাগর রাজে ৷ -_পদামৃতমাধুরী পৃ ১৫৩৬ 


টীকা: তৃঙ্গাবলি পুণে পুঞ্জে ইত্যাদি-_শ্রীরাধার পদধুগল তরুণ অরুপের মতন 
বলিয়! ভ্রমরগণ ভাবিতেছে বুঝি পন্ম ফুটিয়াছে, তাই তাহার! ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া 
মধুলোভে গুঞ্করন করিতেছে । কুমি কুস্ত ইত্যারদি--কুস্ভী শবের অর্থ হস্তী। 
গজকুম্তকে পরাজিত করে এমন নিতম্ব। পষ্রান্বর--রেশমী কাঁপড়। নখরে শশী 
খণ্ডেরনখের শোভ। দেখিয়। চন্দ্র হার মানে। চন্দ্রকান্ত ধ্বাস্তদমন ইত্যাদি_- 
তাহার কানে ও গলায় চন্দ্রকাস্ত মণি শোভ1 পাইতেছে ; তাহার জ্যোতিতে 
অন্ধকার বিদুরিত হয়। 

মন্তব্য : পদটির শব্দঝন্কার ও ছন্দলালিত্য বুঝাইয়৷ দেয় যে ইহা কোন 
প্রতিভাবান কবির রচনা! ৷ মাধকেন্দ্রপুরী সংস্কতে লিখিতেন। শ্ররূপ গোস্বামীর 
পদ্যাবলীতে তাহার €টি শ্লোক (৭৯, ৯৬১ ১০৪১ ২৮৬, ৩৩০ ) উদ্ধৃত হইয়াছে। 
তাহার শ্লোক শ্রাচৈতন্ত শ্রদ্ধার' সহিত আবৃত্তি করিতেন। একটি শ্লোক-_ 


অফ়ি দীন দয়ার নাথ হে 

মধুরানাথ কদাবলোক্যসে। 

হদয়ং ত্ব্দালোককাতরং 

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ 
কুষ্তদাস কবিরাঁজ লিখিয়াছেন-__ 

রত্বগণ মধ্যে যৈছে কৌন্তভমণি | 

রস-কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি | 

এই শ্লোক করিয়াছেন রাধ! ঠাকুরাণী | 

তার কৃপায় ক্ষুরিয়াছে মাধবেন্ত্র-বাণী ॥ 

কিবা গৌরচন্দ্র ইহ। করে আস্বাদন । 

ইহা৷ আন্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥ -_চৈ' চ* ২1৪ 

মাঁধবেজ্্রপুরী গোঁপালের সেবাভার ছুই গোঁড়িয়াকে দিয়াছিলেন। ইহা হইতে 

অনুমিত হয় যে তিনি স্বয়ং বাঙালী ছিলেন। তিনি কবি ও বাঙালী হইলে 
এই পদটি তাহার পক্ষে পেথ! অসম্ভব নহে। অষ্টাদশ শতাববীর সঙ্কলনগুলিতে 


৪ পাঁচশত বৎ্সয়ের পদাবলী 


এই পদটি নাই বটে, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে অছৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজ ইহা 
কীর্তন করিতেন। শ্রীবুন্দাবনে তাহার ছাত্র বনমালী দাঁস বাবাজী উহা সংগ্রহ 
করিয়া ভীহার পদরত্মালা পুথিতে সঙ্কলন করেন। এপুথি নবহ্বীপের প্রাচীন 
কীতনীয়৷ শ্রীনিতাইপদ দাস বাঁবাজীর নিকট আছে। 


5৫. নব অন্ুরাগিনি রাধা । 

' কিছু নাহি মানএ বাধা ॥ 
একলি কএল পয়ান। 
পথ বিপথ নহি মান ॥ 
তেজল মপিময় হার । 
উচকুচ মানএ ভার ॥ 
কর সয় কঙ্কন মুদ্দরি। 
পথহি তেজল সগরি ॥ 
মনিময় মঞ্রির পায় । 
দুরহি তেজি চলি যায় ॥ 
জামিনি ঘন আধিয়ার | 
মনমথ হিয় উজিয়ার ॥ 
বিঘিনি বিথারিত বাট । 
পেমক আযুধে কাট ॥ 
বিদ্ভাপতি মতি জান। 
এঁছে না হেরিয়ে আন ॥ তরু" ৯৭৬ 


টাকা £ কর সয় কঙ্কন মুদ্বরি ইত্যাদি__হাঁত হইতে কক্কণ, অঙ্গুরি প্রভৃতি সবই 
খুলিয়া ফেলিল ( যাহাতে হালক। হইয়| তাড়াতাড়ি যাইতে পারে )। মনমথ হিয়া 
উ্জিয়ার__চারিদিকে অন্ধকার হইলে কি হুইবে, মন্মথের প্রভাক্ন তাহার হৃদয় 
উজ্জল । পেমক আঘুধে কাঁট-_নকল বিদ্রবিপদকে সে প্রেমের অস্ত্রে কাটিয়! 
ফেলিল। 


১৬, রয়নি কাজর বম ভীম তুজঙ্গম 
কুলিশ পরএ দুরবার । 
গরজ তরজ মন রোঁস বন্সিস ঘন 
সংসঅ পড় অভিসার ॥ 
সজনী, বচন ছড়ইত মোছি লাজ । 
হোএত সে হোঁও বন্ধু সব হম অঙ্গিকরু 
সাহস মন দেল আজ ॥ 


পঞ্চদশ শতাবাী ৪9৫ 


অপন অহিত লেখ কহইত পরতেখ 
হৃদয় ন পারিঅ ওর। 

চাদ হরিন বহু রাহ কবল সহ 
প্রেম পরাভব থোর ॥ 

চরণ বেটিল ফনি হিত মাঁনলি ধনি 
নেপুর ন করএ রোর। 

স্থমুখি পুছণ্ড তোহি সরুপ ক্সি মোহি 
সিনেহক কত হুর ওর ॥ 

ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্ন ভূমি 


দিগ মগ উপজু সন্দেহ। 
হরি হরি সিব সিব ভাবে জাইহ জিব 
জাবে ন উপজু সিনেহ ॥ 
ভণই বিষ্তাপতি সথনহ স্থচেতনি 
গমন ন করহ বিলম্ব। 
রাজ! সিবসিংঘ রূপনারায়ন 
সকল কল অবলম্ব ॥ -_নেপাঁলপুথি ২৬২, 


রাগতরঙ্জিণী পৃ ১১৪ 


টীকা ঃ রজনী যেন কাজল বমন করিতেছে; ভয়ঙ্কর সাপ, দুর্বার বজ্র 
পড়িতেছে। গর্জনে মন ত্রস্ত হইল মেঘ কৃপিত হইয়া জলধার! বর্ষণ করিতেছে ; 
অভিসারে সংশয্প পড়িল । সখি! কথা ন! রাখিতে পারিলে বড় লজ্জা । যাহা 
হয় হউক, সব আমি মানিয়া লইব, মনকে আজ সাহস দ্বিলাম। নিজের অহিত 
হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি, কিন্তু মন যে মানে না। ট!দ হরিণ বহন করে, রাহ 
কর্তৃক কবলিত হয়, কিন্তু প্রেমের পরাভাব একটুও সহা করে ন1; সাপ চরণ বেষ্টন 
করিল, ধনী তাহা! মঙ্গল বলিয়! মাঁনিল, কেন না নুৃপুরের আর শব্দ হয় না। 
স্থবদনি, ভোমাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আমকে শ্বরূপ বল, প্রেমের সীমা কত দূর ? 
ঘুরিতে ঘুরিতে একই স্থানে থাঁকি অর্থাৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া! একই কথ! মনে হস, 
সন্দেহ জাগে, মন চঞ্চল হয়। হরি হরি, শিব শিব, প্রেম ঘটিবায় পূর্বেই যেন জীবন 
যায়। বিদ্াপতি বলিতেছেন, স্থচেতনি, শোন, গমন করিতে দেরি করিও না» 


রাজ! শিবসিংহ রূপনারায়ণ সকল কলার ধারক । 
১৭, নিসি নিসিঅর তম ভীম ভুজঙ্গম 
গগন গরজ ঘন মেধহ । 
দুতর জঞন নরি সে আইলি বাহু তরি 


এতবাঁএ তোহর ন্নেহ ॥ 


শব্দার্থ: নিসিঅর-_নিশাচর, রাক্ষপ। জএঞ.ন নরি_যমুনা নদী । বাহ 
তরি-_বাহ দিয়া সাতরাইয়া। জামিক জন--যাহাঁরা রাত্রিতে প্রতি যামে জাগিয়! 
পাহারা দেয়। 

টাক : 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলা 


হেরি হল হসি সমূহ উগয় সসি 
বরিসও অমিঅক ধরি ॥ 

কত নহি হুরজন কত জামিক জন 
পরিপন্থিঅ অনুরাগে । 

কিছু ন কাহুক ডর স্থনল জুবতি বর 


এছি পর কিও অভাগে ॥ -_নেপালপুথি ২০৫ 


রাত্রিতে নিশাঁচরেরা ঘুরিতেছে, ভীষণ সাপ, গগনে মেঘ গর্জন 
করিতেছে । ছুষ্তর যমুনা! নদী, তাহা বাহু দিয়! সাতরাইয়। পার হইয়৷ আসিল, 
এতই তোমার প্রতি প্রেম । এইবার তাহার পানে চাহিয়া হাস, সম্মুখে শশী উদ্দিত 
হউক, অমুতের ধার বর্ষণ করুক | কত দুর্জন, কত প্রহরী, কত ব! প্রেমের পরিপন্থী 
লোঁক ! যুবতিশ্রেষ্ঠ কাহাঁকেও ভয় করিল না। ইহার পরও কি তাহার অকুশল 


€ অভাগ্য ) হইতে পারে? 


১৮, 


মাধব করিঅ স্থমুখি সমাধানে । 
তুঅ অভিসার কএল জত স্থন্দরি 

কামিনী করএ কে আনে ॥ 
বরিস পয়োধর ধরণি করি ভর 

রয়নি মহ ভয় ভীম। । 
তইঅগু ৯পাপ ধনি ভূঅ গুন মনে গুনি 

তস্থ সাহস নাহি সীমা ॥ 
দেখি ভবন্ভিতি লিখল ভুজগপতি 

জন্থ মনে পরম তরাসে। 
সে স্বনি করে ঝপইত ফণিমণি 

বিছুদি আইলি তৃঅ পাসে ॥ 
নিঅ পন পরিহরি ঈতরি বিখম নরি 

_ আগরি মহাঁবুল গারী। 

তুঅ অনুরাগ মধুর মনে মাতলি 

কিছু ন৷ গুনল বরনারী ॥ 
ই রস রসিক বিনোদক বিদ্দক 

হুকবি বিষ্তাপতি গাবে। 
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কাম পেম ছুহ্ছ এক মত ভএ রহ 
কখন কী ন করাবে ॥ --ত্রিয়ার্সন 


টাকা : মাধব! স্ুমুখীর মনস্কামনা পূর্ন করিও । "তোমারে অভিপারে হন্দরী 
যত কষ্ট করিল তাহা আর কোন্‌ কামিনী করিতে পারে? মেঘ বানি বর্ষণ 
করিতেছে, ধরণী জলে পূর্ণ হইয়াছে, রজনী ভয়ঙ্কর ; তথাপি ধনী তোমার গুণ মনে 
স্মরণ করিয়! অগ্রদর হইল। তাঁহার সাহসের সীমা নাই । যে ঘরের দেওয়ালে 
চিত্রিত সাঁপ দেখিলেও ভন্ম পায়, সেই সুমুখী সাপের মাথার মণি হাত দিয়। ঢাকিয়া 
( পাছে সেই মণির আলোতে কেহ তাহাকে দেখিতে পায়!) হাসিমুখে তোমার 
কাছে আসিল। নে নিজের পতিকে ছাড়িয়া বিষম নদী সাঁতরাইয়৷ এবং শ্রেষ্ঠ 
কুলের কলঙ্ক অঙ্গীকার করিয়৷ তোমার অনুরাগে মত হইয়া কিছুই গণনা করিল 
না, এই রসের রসিক কুতুহলী স্ৃকবি বিগ্ভাঁপতি গাছিতেছেন, কাম ও প্রেম দুইই 
একমত হইলে কখন কি ন। করাইতে পারে ? 


তৃতীয় স্তবক 


রাসলীল। 


১৯, হেনকাঁলে ছেল কৃষ্ণ ছাদশ বৎসর 
সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ অতি মনোহর ॥ 
পৃণিমার চন্দ্র জিনি বদন কমল । 
থণ্ডন জিনিয়া শোভে নয়ান যুগল ॥ 
হীর! মণি মাঁণিক্য শোভে কর্ণের কুগডল। 
মউরের পুচ্ছ শোভে কুটিল কুস্তল ॥ 
নান। বর্ণের পুষ্প মালা হৃদয় উপরে । 
স্বর্ণ অঞ্কুরি শোভে বলয় দুই করে ॥ 
পায়েতে নৃপুর সাজে শ্রীবৎসাদিপতি। 
কটিতে কাস্ধনী বাজে চলে মন্দগতি ॥ 
নর্তকের বেশ ধরে মুকুট শোভে মাথে। 
বালকের সঙ্গে খেলে দেব জগমাথে ॥ 
পীতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালি। 
নৃতন মেঘেতে যেন পড়িছে বিন্ুরি ॥ 
নীলমণি জিনি তার মুখানি অস্ুপাম। 
তার মাঝে শোঁভ। করে বিন্দুবিদ্দু ঘাম ॥ 


১০ 


১৪৫ 


পাঁচশত বত্সনের পদাবলা। 


চিত্রগতি চলে যেন নাটুয়। খঞ্জন। 

দেখিয়া যুবতিগণ স্থির নহে মন ॥ 

কামেতে পীড়িত গোপী চিন্তে কফ্ের চরণ। 

কেমত প্রকারে পাই নন্দের নন্দন ॥ - শ্রীরুষ্ণবিজ্রয় পূ ১৪%: 


নান। গুণে সম্পূর্ণ মনোহর বৃন্দাবন । 
গোগী লইয়। ক্রীড়া করিবার হৈল মন 

শরত পুণিমা৷ শশী করিল উদয়ে । 

স্থগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বয়ে ॥ 

কে৷কিলীর কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার | 

কুস্থমিত দশদিক বসস্ত অবতার ॥ 

নব কিশলয় বুক্ষ শোভে বুন্দাবনে ৷ 

অধিক গীড়য়ে কাম চচ্ছ্রের কিরণে ॥ 

কাঁম অবতার নারী বংশীনাদ কৈল। 

শুনিয়। গোয়াল! নারী মৃছিত হইল ॥ 

জানিল গোঁবিন্দ বেণু বায়ে বুন্দাবনে । 

চলি গেল! গোপনারী আপনার মনে ৷ -_শ্রকুষ্ণবিজয় পৃ ১৪৪, 


যত আশা করি আঁইলু' তোমার ঠাঞ্চি। 
ন। পুরিল আশা মোর বঞ্চিল গোসাঞ্ডি ॥ 
কপানিধি হইয়! কপ] না করিলে তুমি । 
দ্বণা করি পরিহর কি বলিব আমি ॥ 
শিশুকাঁল হইতে সেবি তোমার চরণ। 
তবু না কারলে দয়! শ্রামধুস্থদন ॥ 

একবার যেইজন তোমাকে সোওরে। 
তারে না ছাড়হ তুমি বলয়ে সংসারে ॥ 
কায়মনবাক্যে আমি তোমাকে চিন্তিল। 
তথাপি তোমার চিতে দয়] না জন্মিল ॥ 
তোম] না দেখিয়। প্রাণ না পারি ধরিতে । 
অঙ্গে ভূষণ করি ইছিয়াছি চিতে ॥ 
অনুক্ষণ তোমা ধিনে আন নাহি মনে। 
জাগিতে ঘুমাতে তোম। দেখিয়ে ন্বপনে ॥ -_শ্রীকষ্াবজয় পূ ১৪৯ 


এখা! গোপিগণ মধ্যে নাঞ্জি গোবিন্দাই । 
কৃষ্ণ নাহি দেখি গোগী চাহিয়! বেড়াই 1 


9০ 


পক্দশ শতাবী ৪৪ 


উনমতি প্রাগলি গোঁপী আন নাছি মনে । 

কৃষ্ণ চাহিয়া বুলে সব বুন্দাবনে ॥ 

গাছে গাছে চাছে গোপী চাছে তরুতলে। 

কৃষ্ণের উদ্দেশে যায় যমুনার কূলে ॥ 

কথোর্দুরে তুলসীরে দেখি সন্ধানে । 

বেড়িয়া বসিলা তাকে সব গোপিগণে ॥ 

কোন দিগে গেলা কৃষ্ণ কহ ঠাকুরাণি। 

গোবিন্দের প্রিয় তূমি ত্রিজগতে জানি ॥ 

না ভাঙ্ি সত্য বল পড়ছু" চরণে। 

সপত্বীক ভাব কিছু না করিহ মনে ॥ -শ্রীরুষ্বিজয় প্‌ ১৫৬ 


বুন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পুরে । 
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে ॥ 
বংসগণ সঙ্গে আইনে বেণু বাজাইয়! । 
গোকুলের রমণীর চিত্ত সে হরিয় ॥ 
যমুনার কূলে যবে বংশীতে দেয় সান। 
ফিরিয়া যমুনা! নদী বহয়ে উজান ॥ 
দরবে পাষাণ তরু বংশীর নাদ শুনি। 
যাহাতে শুনিলে তপ ছাড়ে সব মুনি ॥ 
কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল। 

তা শুনি মউর পক্ষ নাচিতে লাগিল ॥ 
শুকাঁল যতেক বৃক্ষ ছিল বুন্দাবনে । 
বংশীর নাদে ফুল ফলে ধরে তরুগণে ॥ 
যত পক্ষগণ থাকে এই বুন্দাবনে । 
রুষ্ণের বংশীর নাদ শুনে এক মনে ॥ 
হেন বংশীর নাদ কৃষ্ণ কেন নাহি পুরে । 
কোথা গেলে পাঁব সখি নন্দের কুমারে ॥ --শ্রুকষ্ণবিজয় পৃ ১৬৩ 


চতুর্থ স্তবক 


বিরহ 


চির. চন্দন উরে হার না দেলা। 
সো অব নষ্ধি গিরি-আতর ভেল ॥ 


৫৩ পাঁচশত বথত্সযর়ের পঙ্গাবলী 


পিয়াক গরবে হাম কাক না গণলা । 
সে! পিয়া বিনে মোহে কে কি না কহলা ৷ 
বড় ছুখ রহল মরমে। 
পিয়া বিছুরল ষদি কি আর জিবনে ॥ 
পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে। 
পিয়াক দোখ নাহি ষে ছিল করমে॥ 
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা । 
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঝর ভেলা ॥ 
ভণয়ে বিগ্যাপতি গুন বর-নারি । 
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥--পদা. সমুদ্র ৩২৫, তরু. ১৬৭০ 


টাকা : চির চন্দন উরে ইত্যাদি_দয়িতের সহিত পরিপূর্ণ যিলনের বিশ্প হইবে 
বলিয় বুকে বসন, চন্দন ও হার দেই নাই। আতর- অন্তর, ব্যবধানে রহিল। 
মোহে কে কি না কহলা--আমাকে কে কি না বলিল । ভরমে-_ভ্রমক্রমে |) 

এই পদ্দের ভাষার সঙ্গে নেপালপুথির ও মিথিলার রামভদ্্রপুরের পুথির এবং 
গ্রিষ়্াপন-সংগৃহীত বিগ্যাপতি-পদাঁবলীর ভাষার একটুও মিল দ্বেখা যায় না। 
বিচ্যাপতির ভাষাকে ঢালিয় সাজিয়া বাঙালীর আপন করিয়! লইয়াছেন। 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ইহাকে আবার মৈথিলী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন-_ 


উর হার ন চীর চন্দন দেলা। 
সো অব নদী গিরি আতর ভেলা ॥ 
পিয়াক গরবে হম কাছ ন গণল! । 
- সে পিয়! বিনা মোহে কে কি ন কহল! ॥ 
বড় দুখ রহল মরঘে। 
পিয়া বিসরল জঞ্চেো কি অরু জীবনে ॥ ইত্যাদি 


২৫, সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেরি হেব 

তিল এক হয়ে যুগ চারি । 

বিহি বড় দারুণ তাহে পুন এুছন 
দূরহি করল মুরারি ॥ 
সজনি কীয়ে করব পরকার। 

কি মোর করম-ফলে পিয়া গেল দেশাস্ধরে 
নিতি নিতি মদন-বক্কাঁর ॥ 

নারীর দীঘ নিশাঁস পড়ুক তাহার পাশ 
মোর পিয়৷ যার কাছে বৈসে। 


পঞ্চদশ শতাব্দী ১ 


পাখী জাতি যদি হঙ পিয়া পাশে উড়ি যাও 
সব ছুখ কহে! তু পাশে। 


আনি দেই পিউ রাখহ আমার জিউ 
কো ইহ করুণাবান। 
বি্ভাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে 


তুরিতহি' মীলব কান ॥ -__পদা. সমুদ্র ৩১৬ তরু. ১৬৪২ 


টীকা £ এই. পর্দের ভাষা এতই বেশি বাংলা ষে ইহা *বিষ্ভাপতি-পদ্দাবলী*র 
কোন সংস্করণে স্থান পাক নাই । মিত্র-মজুমদ্ার সংস্করণে এটি বাঙালী বিদ্যাপতির 
পদ্দ বলিয়! ধর] হইয়াছে । 


২৬. লোচন-লোর তিনি নিরমাণ। 
ততহি" কমল-মুখি করত সিনান ॥ 
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জিবই। 
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥ 
ফুল কবরি উলটি উড়ে পড়ই । 
জন্থু কনয়া-গিরি চামর ঢরুই ॥ 
তুয়৷ গুণ গণাইতে নিন্দ ন৷ হোই। 
অবনত-আননে ধনি কত রোই ॥ 
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান। 
বুঝছু তুয় হিয় দারুণ পাঁবাণ ॥--পদা. সমুস্ত্র ৩*৫, তরু. ১৬৮৩ 


টীকা £ অভিশয়োক্তি অলঙ্কারের আঁতিশযয এই পদে দেখা যায়। শ্রারাধার 
চোখের জলে যেন একটি নদীর ্যটি হইয়াছে, আর তাহাতেই সেই কমলমুখী যেন 
সানি করিতেছে | “কমলমুখা' শবের অস্তনিহিত ব্যঞ্না এই যে কমল যেমন জলের 
উপরে ভাসে, শ্ররাধার ব্দনকমল তেমনি যেন নয়নজলে ভাসিতেছে। ফুয়ল 
কবরি ইত্যার্দি--কবরীবন্ধন খুলিয়া গিয়াছে, তাহ বুকের উপর লুটাইতেছে, 
দেখিয়া মনে হয় যেন স্তনরূপ ন্বর্ণগিরি উপরি কৃষণচমরী পড়িয়া! আছে। 


2৫ হরি গেও মধুপুর হাম কুলবাল। | 
বিপথে পড়ল ধৈছে মালতি-মাঁল! ॥ 
কি কহমি কি পুছঙগি গুন প্রিয় সজনি। 
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি ॥ 
নর়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস । 
স্থধ গেও পিয়া সঙ্গ ছুখ হাম পাশ ॥ 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


ভণয়ে বিগ্যাঁপতি শুন বরনারি । 
স্বজনক কুদিন দিবস ছুই চারি ॥ --পদা,. স. ২২৯, তরু. ১৬৪১ 


শুন শুন ওগো মরম সখি। 
এ ঘর করণ বিষের সমান 
অতি বিপরীত দেখি ॥ 


ক্ষেণেক সোর়াম্ত নাহি মন চিত 
কি হল্য শ্তামের নেহ1। 
ভাঁবিতে গুণিতে আন নাহি চিতে 
কবে হারাইব দেহা ॥ 
শয়ন ভোজনে জ্বলিছি আগ্ডনে 
মুদ্দয়া নয়ন ছই। 
সে রূপমাধুন্সি ভাবি নিরবধি 
কহিল তোমারে সই ॥ 
কোথা না যাইব ম্যামের লাঁগিয়। 
তাপেতে তাপিত হয়া । 
কে আছে এমন করষে শীতল 
নন্দের নন্দন দিয়া ॥ 
চণ্ডীদাস কহে সেই সে কাঁলিয। 
কত না জানয়ে রঙ্গ । 
নিকট মিলন হব দরশন 


হইব তাহার সঙ্গ ॥ -_বরাহনগর পুখি ৬ (ও) ৩৮ 


€( সখি) রাই, চিত নিবারণ কর । 
সেশ্টাম বিহনে তনু হল ক্ষীথ 
বচন কহিতে নার & 
সোনার বরণ দেখি ঘে মলিন 
শুকায়াছে মুখচান্দ। 
সে মুখ-মাধুরি হেন দশ! করি 
'বিথার মলিন কান্দ ॥ 
যে দেখি যে শুনি শুন বিনোদিনি 
পরাণ হারাবে পার । 
মোনার বরণ . হুইল মলিন 
পাঁজর ফেখি যেসারা॥ 


পঞ্চদশ শতাব্দী ৫৩ 


কা্ঠর বিরহ- শরে জরজর 
কতক্ষণ জীবে রাঁই। 
যাহার অস্তরে বিরহ পশিল 
কতক্ষণে জীয়ে সেই | 
চণ্রীদাসে কহে শুন রসবতি 
একটি বিনতি মোর । 
হইবে দরশ করিতে পরশ 
তুরিতে করিবে কোর | 
_বরাহমগর পুথি ৬ ($) ৩৯ 
টাক! : বিথার-_বিশৃঙ্খল । জীবে-_বীচিবে। 


2০. সাজে নিবাইল বাঁতি কত পোহাইব রাতি 
সেযে হদয় বিদরে। 
না হয় মরম না রহে জীবন 
মরম কহিব কারে ॥ 
সই, কি ছিল আমার কপালে। 
রোপিল কলপলতা না হ'ল তাহার পাতা 
শুকাইয়। গেল সেই ঠামে | 
জনম অবধি করি ক্ষীর নীর ধরি 
] সিঞ্চিল ও লতামূলে। 
ক্ষীরের গরিমা নীরের যে সীম! 
হরিয়া লইল আনলে | 
যাহার লাগিয়া সকল ছাডিয়। 
মন হইল বনবামী | 
চণ্তীদীসে কমু সে কথাটি হয় 
পরণে করিবে সুখী ॥ 
_নীলর্তন মুখোপাধ্যায় ৩৩২, ক, বি. পুথি ২৯৮ 


টাকা : সাজে নিবাইল বাত্তি--শ্রীরাধার যৌবন আসিতে ন| আসিতেই বিরহ 
'ঘটিল। রোপিল কলপলতা--কল্পলত| সমস্ত কামনা পূর্ণ করে, তাই উহ] রোপণ 
করিয়া ছিলাম, কিন্তু উহ। প্রচুর দুগ্ধ ও বারিসিঞচন সত্বে শুকাইয়। গেল। 


ষোড়শ শতাকাী 


পদাবলী-পাহিত্যের স্থবর্থযুগ হইতেছে যোঁডশ শতাব্দী ইহার প্রধান, এমনকি এক- 
মাত্র উৎস হইতেছেন প্রীগৌরাঙ্গ । উৎকলের রায় রামানন্দ ও বাংলার যশোরাজ 
খান্‌ প্রহর ভাঁব প্রকাশের পূর্বে সংস্কৃত ও ব্রজবুলিতে যে শ্লোক ও পদ লিখিয়াঁছিলেন 
তাহার ভণিতায় নিজ নিজ নিয়োগকরা- প্রতাপরুত্র ও হুসেন শাঁছের মহিমা 
বর্নন| করিয়াছেন । বিদ্ভাপতি এরূপ করিয়াছিলেন । শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত কোন 
বৈষ্ণব কবি সাধারণ হ£ এক্পভাবে রাজা-মহারাঁজের নাম ভণিতায় দেন নাই। 

১৫০৯ ত্রীস্টাব্ের বৈশাখ মাস হইতে শ্রীগোরাঙ্গ নবন্ীপে সংকীর্তন আরম্ত 
করেন। গয! হইতে ফিরিবাঁর পর হইতে তিনি কষ্প্রেমে আকুল হইম্বাছিলেন | 
কয়েকদিন পূর্বের মত ছাত্রদিগকে পডাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে দেখিলেন 
তাহাকে দিয়। আর অধ্যাপনার কণজ সম্ভব নহে | তিন শিশ্তদদিগকেও কীর্তন 
করিতে উপদ্দেশ দিলেন । কেহ কেহ তাহার কথামত পভাশুন! ছাঁডিয়। কীর্তনে 
মাতিলেন। সেই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমাধূর্ধে আরুষ্ট হইয়া দুর দূর দেশ হইতে 
বন্থ ভক্ত, কবি ও গায়ক নৃবন্থীপে উপস্থিত হইলেন। তীহাব৷ প্রভুর ভাব দেখিয়। 
যে সব পদ লিখিলেন তাহাতে বাংল সাহিত্যে প্রেমের বন্যা আমিল। 

শ্রগৌরাজের সহিত নবন্বীপে যে সব ভক্ত মিলিত হইয় পদরচনায় প্রবৃত্ত হন 
তাহাদের মধ্যে নরহরি সরকার, মুরারি গুধ, গোবিন্দ ঘোষ, বাস্থ ঘোষ, মাঁধব 
ঘোষ, শঙ্কর থোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন, গোবিন্দ আচার, 
মূকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত যদ্বনাথ কবিচন্দ্র, বস্থ রামানন্দ এবং পিত্যানন্দ ভক্ত 
বলরাম দাস, পরমেশ্বর দাপঃ পুরুষোত্তম দাস, সুন্দর দাস বা হুন্দরানন্দের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ইহাদের জীবনী ও পদাবলী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 
মৃত “ষোডশ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য'-এ দ্রষ্টব্য । 

শ্রগোৌরাজের সন্যাম গ্রহণের পর যে সব মহাজ্বন তাহার সংস্পর্শে আসিয়া 
পদ্রচন! করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন শ্রীরূপ, রখুনাখদাল গোস্বামী, 
অনম্ত দাস, দেবকীনন্দন, নয়নানন্দ ও কাছুরাম দাস। শ্রীচৈতন্তকে দেখিবার 
সৌভাগ্য না হইলেও ধাহাঁর! প্রভুর পরিকরগণের সাক্ষাৎ সংসর্গে আসিয়াছিলেন 
এমম কয়েকজন কবি ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদদের শেষে ও তৃতীপ পাদের 
প্রথমে পদ রচনা! করিয়া! বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইছাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ হইতেছেন বৃন্দাবন দাঁস, জানদাস, লোঁচন, মাধব আচার্য ও 'কুফণমঙগল'-এর 
রচদিতা কৃষ্দাস। 

ষোড়শ শতাবীর তৃতীয় পাঁদে গোপাল ভঙ্ই গোস্বামীর শিপু শ্রীনিবাস আচার্য, 
এবং শ্রীচৈতন্যের সহচর লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য নরোভম ঠাকুর শ্ীবৃন্দাবল 


যোড়শ শতাব্দী ৫৫ 


হইতে গোস্বামীদের রচিত কাব্য, নাটক, অলঙ্কারাধি অধ্যয়ন করিয়া আদিলেন। 
তাহার! বাংলাদেশে এ সব গ্রন্থের প্রচার করেন। তাহার ফলে পদাবলী পউজ্জ্ল- 
নীলমণি' ও স্তবাবলী'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় । শ্রনিবাসের শি্ত গোবিন্দদাস 
কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পা্দর শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথম 
তই দশকেও পদ রচন! করিয়াছেন । তাহার জ্ষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রেষ্ঠ 
সাধক ও বড় দরের কবি ছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজের অস্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন 
নরোত্বম ঠাঁকুর মহাঁশয়। রায় বসন্ত নরোতম ঠাকুরের শিশ্ক ও গোঁবিদ্দ কবিরাজের 
বন্ধু। শ্রীনিবাসের শিশ্ক গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ও বীর হাস্বীরও পদরচনায় কৃতিত্থ 
দেখাইয়াছেন। শ্রীধণ্ডের নরহরি নরকারের ভ্রাতুষ্প.্র রঘুনন্দন ছিলেন এ সময়ের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রায়শেখরের গুরু । 


প্রথম স্তবক 
সংকীর্তনের অধিবাস 
৩১. এক দিন পছ' হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আমি 
বসিলেন শচীর কুমার । 
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অছৈত বসিয়া রঙ্গে 
মহোৎমবের করিল! বিচার ॥ 
শুনিয়। আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আদি 
কহিলেন মধুর বচন । 
তা শুনি আনন্দ মনে মহোতৎসবের বিধানে 
বোলে কিছু শচীর নন্দন ॥ 
শুন ঠাকুরাণি শীত! বৈষ্ণব আনিয়ে এখা 
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে । 
ষেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তাক্স . 
পৃথক পৃথক জনে জনে ॥ 
এত বলি গোরা রায় আজ দিল সভাকায় 
্‌ বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ । 
খোল করতাঁল লৈয়৷ অগ্ুরু চন্দূন দিয়! 
পূর্ণ-ঘট করহ স্থাপন । 
আরোপণ কর কলা তাছে বাদ্ধি ফুলমালা 


কীর্তন-মগ্ডলী কুতুহুলে। 


১ 


পাঁচশত বৎ্সন্ের পদাবলী 


মাল্য চন্দন গুয়া ঘ্বত মধু দধি দিয় 
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥ 

শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল। যথা 
নানা উপহার গন্ধবাসে। 

সভে হবি হরি বোলে খোল-মঙ্গল করে 
পরমেশ্বর দাস রসে ভাষে ৷ "তরু, ২৩ 


টাক! £ পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দ শ্রতুর সহচর ছিলেন। গোপালভাবে হৈ হৈ 
করে সর্বক্ষণ” € চৈ. ভা. ৩৫ )। নিত্যানন্দপ্রতুর মৃতি পূজায় তিনি ছিলেন অগ্রাণী, 
বুন্দাবন দাস লিখিয়াছেন-_- 


নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বর দাস। 
ধাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ --চৈ. ভা. ৩৬ 


সংকীত্ন-মহোৎসবের শ্চনায় আগের দিন সন্ধ্যাবেল! অধিবাস করার ষে 
রীতি আছে তাহা! শ্রীগৌরাঙ্গই প্রবর্তন করেন । এই এঁভিহাসিক পদটি হইছে 
তাঁহ! জানা যাইতেছে । অদ্বৈত সে সময়ে নবঘীপে ছিলেন । 

সীত। ঠাকুরাণী-__অছৈতপ্রতুর গৃহিণী । ষেবা বায়-_যে বাজন। বাঁজায়। 


৬০৭২, 


জয় জয় নবদ্ধীপ মাঝ । 
গৌরাঙ-আদেশ পাঞ ঠাকুর অছৈত যাঞ 
করে খোল-মঙজলের সাজ ॥ 
আনিয়া বৈষ্ঞচব সব হরিবোল কলরব 
মহোঁৎসবের করে অধিবাপ । 
আপনি নিতাই ধন দেই মালাচন্দন, 
করে প্রিয় বৈষকব সম্ভাষ ॥ 
গোবিন্দ মদ লৈয় করে তাতা৷ থেয়৷ থেয়। 
করতালে অদ্বৈত চপল । 
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান 
নাচে গোরা কীতন-মঙ্গল ॥ 
চৌদিকে বৈষ্বগণ হরি বোলে ঘনে-ঘন 
কালি হবে কীর্তন মহোঁৎ্দব। 
আজি খোল-মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি 
বংশী বলে দেহ জয় রব ॥ -_তরু, ২৬ 


টীক।£ শ্রীগৌরাঙগের প্রবতিত কীর্তন-মহোৎ্দবটি এরপ গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক 
ঘটন। যে উহা। লইয়া ষোড়শ শতাবীর প্রথমাধের অপর এক মহাঁজনও পদ রচনা 


যোড়শ শতাব্দী ৭ 


করেন। ইনি স্ুপ্রসি্ধ কবি বংশীবদন | প্রেমন্দাস ১৬১২ এ্রীস্টান্দে “চৈতন্তচচন্দোদয়- 
কৌমুদী”তে লিখিয়াছেন যে একবার রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দ পুরীতে 
বংশীবদনের নিম্নলিখিত পদটি গাহিয়াছিলেন এবং কাশী মিশ্র উহা মহারাজা 
প্রতাপরুদ্রকে বৃঝাইয়া দিয়াছিলেন-_ 


মধুর মধুর বংশী বাজে বনে। 

দরবয়ে দারু শীলকুল বিগলিত তরু কুল 
বিকশিত ব্রততীর সনে ॥ 

দিনকরজালে জালা নাহি হোয়ত 
কুল হুরিণ অলি আলী। 

দৈবত যে বৈঠ নিজতন্গ বিস্বৃত 
শস্তু শ্বয়্ু মুখ-বিল্ময়-শালী ॥ 

যমুনা যজ্ঞ-ক্ৃতা দিক ধূলিগণ নিরথ 
নিরখি গীত ভেও মুরলী-আলাপে । 

লাজ মান গৃহ দেহ তূলায়ল চপল 
করায়ল যুবতি-কলাপে ॥ 

পরমামৃত-সিঞ্চিত ভেল ত্রিভুবন 
গোকুলনাথ-বদন-বেণু-গানে | 

বংশীব্দন ভণই হরি বংশী কতই 
কলারস-কৌতুক জানে ॥ __চৈ, চন্দ্র, কৌ, পূ ৩৬০ 


৩৩, আগে রস্তা আরোপণ পূর্ণ-ঘট-স্থাঁপন 

আত্র-পল্লব সারি সারি। 

ছিজে বেদ-ধবনি করে নারীগণ জ-জকারে 
আর সভে বলে হরি হবি ॥ 

দধি ঘ্বুত মঙ্গল কর্সি সভে উতরোল 
করয়ে আনন্দ পরকাশ। 

আনির! বৈষবগণ দিয়া মালা চন্দন 
কী'তন মজল অধিবাস 1 

সতার আনন্দ মন বৈষ্বের আগমন 
কালি হবে চেতন্ত-কীতন। 

জীকফ-চৈতন্ক নাম শ্ীনিত্যানন্দ নাম 
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ॥ "তক, ২৫ 


টাকা: জ-জকারে___উলুধ্বনি দেয়। চৈতন্য-কীর্তন-_শ্রীচৈতন্ত বিষয়ক কীর্তন । 


রর পাচশত বৎসরের পদাবলী 


৩৪. জয় রে জয় রে গোর! শ্রীশচী-নন্দন 

মঙ্গল নটন স্থঠান রে। 

কীর্তন-আনন্দে শ্ীবাস রামানন্দ 
মুরুন্দ বানু গুণ-গান রে ॥ 

দাঁং ব্রিমিকি ব্রিমি মাদল বাজত 
মধুর মপ্জীর রসাল রে। 

শব্ধ করতাল ঘণ্টারব ভেল 
মিলল পদতলে তাল রে ॥ 

কে। দেই গোরা -অঙ্গে স্থগদ্ধি চন্দন 
কো দেই মালতী-মাল রে। 

পিরিতি-ফুল-শরে 'মরম ভেদল 
ভাবে সহচর ভোর রে ॥ 

কোই বোলে গোরা জাঁনকী-বল্পভ 
রাধার প্রিয় পাঁচবাঁণ রে। 

নয়নানন্দ মনে আন নাহি জানে 
আমারি গদাধরের প্রাণ রে ॥ __ক্ষণদা, ৩৯।১ 


টাকা: পদ্বকর্তা শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু গদীধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্প,ত্র ৷ স্থঠাঁন 
__স্থঠাম, সুন্দর তঙ্গীষুক্ত । শ্রীবান রামানন্দে_-শ্রাীবাঁস ও রামানন্দ বন্ধু । মুকুন্দ 
বাস্থ-_মুকুন্দ দত্ত ও বাস্থ ঘোষ। ইহারা ভাল কীর্তন করিতে পারিতেন। 
কোই বোলে গোরা জানকী-বল্পভ-_মুরারি গধ রাম-উপাসক ছিলেন। কিন্ত 
তিনি গোঁরাঙগদেব ও রামচন্দ্রকে অভিন্ন মনে করিতেন । 


দ্বিতীয় স্তবক 


ল্বীগো রাঙ্গের ভাবমাধুর্ষ 


শ্ীশোরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্তভাগবতে সংকীর্তনের একমাত্র পিতরো বা 
সুষ্টিকতা বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। কীর্তন প্রচারের জন্তই প্রভুর অবতার গ্রহণ__ 


এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি। 

কীর্তন করিয়! সর্বশক্তি পরচান্সি ॥ 

সন্কীর্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার । 

ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার ॥ চৈ. ভা. ১২।১৭৪-৭৫ 


বোড়শ শতাল্দী ৫৯. 


কিন্ত কীর্তন-গাঁনের প্রথমে যে গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গের ভাব আস্বাদনের 
পদ গাঁন করা হুয়, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার 
উদ্দেশ্টে নহে। রাধাকুষ্ণের লীলারস গ্রুগৌরাঙ্গ যেভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, 
নেই ভাবে ভাবিত হইয়া কীর্তন শ্রবণ করিলে চিতব্ূপ দর্পণের মালিন্ত দূরীভূত 
হয় এবং পরম আনন্দের উদ্ভব হুয়। প্রতুর ভাবমাধুর্ষ ফোড়শ শতাঁবীর পদাবলী- 
সাহিত্যের উৎস-স্বদপ। আবার এ সাহিত্যের অলৌকিক রসভাগারের চাঁবি- 
কাঁঠিও উহার মধ্যে লুক্কাঁয়িত রহিয়াছে । 


৩৫. গোরা ঠেকিল। পাকে । 
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে ॥ 
স্থরধুনি দেখি পু যমুনার ভানে । 
ফুলবন দেখি বুন্দাবন পড়ে মনে ॥ 
পুরুষ আবেশেতে ত্রিতঙ্গ হেয়! রহে। 
গীত বসন আঁর সে মুরলী চাহে ॥ 
প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে । 
কোথা ছিলা, কোথা ছিলাঃ গদগদ বোলে ॥ 
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বাম পাশে। 
না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নরহরি দাসে॥ 
-_ভক্কিরত্বাকর পূ ৯২৪, ক্ষণদা, ২৭৪১, তরু, ২১২২. 


ভক্তিরত্বাকরের সংক লয়িত! নরহরি চক্রবর্তা এই পদটির নীচে লিখিয়াঁছেন-- 
শ্রীনরহরিসরকার$কুরস্ত গীতমিদংং। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং 
পদকল্পতরুতে সরকরি ঠাকুরের কয়েকটি পদের সঙ্গে তাছার পদ ধৃত হইয়াছে। 
উভয়ের রচনাশৈলী সম্পূর্ন পৃথক । একটু চেষ্টা করিলেই পার্থক্য ধর! যায়। যাহা 
হউক, এই পদটি যে নরহরি সরকারের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

টাকা £ পাঁকে-_বিপাঁকে, বিপদে পড়িলেন। এই পদে দেখা যায় যে, গৌরাঙ্গ 
রুষ্তভাবে বিভাবিত হইয়া রাধাকে প্মরণ করিতেছেন । তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু 
গদাঁধর পর্তিতকে রাধা মনে করিয়া প্রভু তীহাকেই নিকটে টানিয়া র্লইজেন। 
তাহার পরিকর গদাঁধর ছুই জন-_গদাঁধর পণ্ডিত, ধাহার আদিম বাসস্থান চট্টগ্রামে 
এবং দাস গদাধর, ধিনি কলিকাঁতার নিকটস্থ আড়িয়াদছে ( এড়েদহ ) থাকিতেন। 


৩৬. হেম দরপণি গৌরাঙ্গ-লাবণি 
ধূলায় ধূমর কাঁতি। 
অশন বঙ্গন তেজিয়া রোদন 


ব্রজবিলাদিনী ভাঁতি ॥ 


, ১৩ পাঁচশত বৎসরের পদ্দগাবলী 


হরি হরি বলি প্রাণনাথ করি 
ধরণী ধরিয়া উঠে। 

কোথা না যাইব কাহাঁরে কহিব 
পরাণ ফাটিয়া উঠে ॥ 

সহচরগণে করিয়া রোদনে 
কহয়ে বদন তুলি। 

আমার পরাণ করয়ে যেমন 
বেদন কাহারে বলি ॥ 

নরহরি দাসে গদগদ ভাষে 
কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর । 

আন ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে 
সদা রাধা-প্রেমে ভোর ॥ ---তরু, ৩১৬ 


পাঠাস্তর £ তরু-তে “আসন বসন" পাঠ আছে ; মূলে গৃহীত পাঠ বরাহনগর- 
পুথির। আপন ও বপন ত্যাগ করা অপেক্ষা অশন (খাস্ভ ) ও বসন ত্যাগ করিয়া 
রোদন করেন বলিলে অর্থ ভাল হয়। 


টীক1: এই পদে দেখা যায় যে, শ্ীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কঞ্চকে 
প্রাপনাথ বলিক্া! ডাঁকিতেছেন। হেম দরপণি--১৫০৯ শ্রীস্টাবে কাচের আয়নার 
প্রচলন হয় নাই--১৫৫০ খ্রীস্টাব্ধের পরে ভারতবর্ষে উহার ব্যবহার আরম্ভ হয়। 
শ্ীগৌরাজের রঙ সোনার মতন ছিল, তাই উহার সঙ্গে সোনার আয়নার তুলনা 
করা হইয়াছে । “আমার পরাণ, করয়ে যেমন, বেদন কাহারে বলি+--এই সামান্ত 
কয়টি শব ব্যবহার করিয়৷ সরকার ঠাকুর প্রভুর অস্তরের অপরিসীম ব্যথা! ফুটাইয়া 


তুলিয়াছেন। 


৩৭, সোনার বরণ গৌরাঙ্গ সুন্দর 
পাত্র ভৈ গেল দেহ । 
শীতে ভীত যেন কাপয়ে সঘন 
সোঁঙরি পুরব লেহ ॥ 
কিছু না কহই দীঘ নিশ্বাসই 
চিত্রের পুতলী পারা। 
নয়ন যুগল বাছি পড়ে জল 
যেম মন্দাকিনী ধার] ॥ 
থামে তিতি গেলে সব কলেবর 


ন। জানি কেমন তাপে। 


ধোড়শশতাবদী ৬ 


কখন সঙ্গীত, কখন রোকন 
কিব1 করে পরলাপে ॥ 

কহে নরহরি মোর গোৌরহরি 
চাহয়ে রক্কের পারা । 

হরি হরি বোলে ভূজযুগ তোলে 
মরম বুঝিবে কারা ॥ -_-তরু. ১৯০৮ 


টাকা £ লেহ--নেহ* স্সেহ, প্রেম। বিরহভাবের বশে প্রভুর দেহে পাও্ুরতা 
বা ইৈবর্্য, কম্প, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু, ন্বেদ প্রভৃতি সাঁত্বিক চিহু দেখা গেল। চিতের 
পুতলী পাঁরা--পটে জাকা ছবি বা চিত্রে অস্কিত পুত্তলিক1 যেমন কথ! বলিতে 
পারে না, প্রভৃও তেমনি নির্বাক । অথচ তাহার বুক কাপিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে । 


পরলাপ-- প্রলাপ । 


৩৮৮, 


ক্ষণদা,য পাঠ £ 


রহ্ন--দরিদ্র। 


গদাঁধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া। 
বৃন্দাবনগুণ গান বিভোর হইয়া ॥ 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে বাহু নাহি জানে। 
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥ 
অনস্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি । 
কত কোটি চাদ কাদে হেরি মুখখানি ॥ 
ত্রিভূবন দরবিত এ দোহার রসে। 
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥ 
-_ক্ষণদ1, ৬১, ভক্তিরত্বাকর প ৯২১, তরু. ২১২১ 


গোবিন্দের অঙ্গে পহ' নিজ অঙ্গ দিয়! । 
গান বৃন্দাবন-গুপ আনন্দিত হইয়] ॥ 
অনস্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি। 
মুখটাদ্দ কি কহিব কহিতে ন1 জানি । 
নাচেন গৌরাজচাদ গদাধর রসে। 
গদাধর নাচে পছ' গৌরাঙ্গ বিলালে ॥ 


শ্রচৈতন্তের প্রথম চরিতাখ্যায়ক মুরারি গ্ুপ্বের এই পদটি এঁতিহাসিকদের 


নিকট দুইটি কার 


ণে মূল্যবান্। প্রথমতঃ, ইহাতে শ্ীগৌরাঙ্গের ভাবময় জীবনের, 


অপূর্ব আলেখ্য অতি-সংক্ষেপে বর্দিত হইয়াছে। প্রভু রাধাভাবে আবুল হইয়া 


বাহুজ্ঞান-বিরহিত্ত 


হইয়া! থাকেন; কখনও হাসেন, কখনও কাদেন। দ্বিতীয়তঃ, 


৬২ 


পাচশত বৎসরের পদাবলী 


এই ছুই জনের (গৌরাঙ্গ ও গদাধরের ) রসে ত্রিভূবন দরবিত অর্থাৎ ভ্রবীভূত হুইল 
বলায় গৌর-গদাঁধর উপাসনার সুত্রপাতের ইঙ্গিত এখানে দেখা যায়। 


ক্ষণদা,য় ভণিতা £ 


ত্রিভুবন দরবিত দম্পতি রসে। 
সুরারি বঞ্চিত ভেল নিজ মায়া-দোষে ॥ 


চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি শুনি পহু হাসে। 
কম্পিত অধরে গোরা গদ্গদ ভাষে ॥ 
নাচয়ে গৌরাঙ্গ আর সঙ্গে নিত্যানন্ম। 
অবনি ভাসল প্রেমে বাঢল আনন্দ ॥ 
গোবিন্দ মাধব বাস্থ গায়েন মুকুন্দ। 
ভূলিল কীর্তনরসে পায় নিঅবুন্দ ॥ 
রূঙগিয়৷ সঙ্গিয়। নে অমিয়া-রসে ভোর । 
বন্থ রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥ 
_-ক্ষণদা. ২৯।১, ভক্তিরত্বাকর পূ ৯৫২ 


টাকা : পহু অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙগ চারিদিকে গোবিন্দধবনি শুনিয়া আনন্দে হাস্ত 
করিতেছেন । গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিতেছেন; আর স্ুপ্রসিদ্ধ 
কীর্তনীয়। মুকুন্দ দত্ত, স্থবিখ্যাত কবি-ভ্রাতৃত্রয় গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও ৰান্ 
ঘোষের সঙ্গে গান করিতেছেন । তাহারা সকলেই কীত্নের আনন্দে ঘরতুয়ার ও 
স্বজনদিগকে ভুলিয়া গেলেন । প্রভুর এই সব রসিক (রঙ্গিয়া) সঙ্গীরা যেন 
অমুস্রস পান করিয়। উন্মত্ত € ভোর ) হইয়াছেন । কবি রামানন্দ বন্থ গোৌরচন্দ্রের 
'অমিয়। পান করিবার জন্য ষেন লুক্ধ চকোরের মতন প্রতীক্ষা! করিতেছেন । 


৪০ 


ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর ছুলাল। 
সব অঙ্গে চন্দন দোলছে বনমাল। 
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার । 
পদতলে তাল উঠে নৃপুর বন্কাঁর ॥ 
ছন্দ বিছন্দে কত জাগে অঙভঙ্গী ৷ 
নদীয়া নগরে নাই এত বড় রঙগী 1 
কিন্নর করযে শিক্ষা শুনি মুছু গান। 


গন্ধর্ব তাগ্ুর হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥ 


পক্কজ সক্ষোচ পায় দেখিয্ নয়নে । 
হানিতে বিজুরিছটা পড়য়ে দশনে ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী ও 


বাধুলি জিনিয়া রাড ওঠখানি হাস। 
ও রূপ হেরিয়৷ কান্দে বলরাম দাস ॥ -_তক্তিরত্বাকর পু ৮৩৭ 
টীকা : 'এই পদটিতে “ও বূপ হেরিয়া কান্দে বলরাম দাস” থাকায় ইহা যে 
নিত্যানন্দের অনুগত সঙ্গী বলরামের রচনা, তাহা বুঝা যায় । এই পদ হইতে 
জানা যায় যে, গৌরাঙ্গ নৃত্য ও গীতে স্থপটু ছিলেন, তাই তীহার মু ত্বরে গীত 
হইতে কিন্নরেরা যেন গান করিতে শিখিতেন এবং ত্বাহার তাগ্ডবনুত্য গন্ধবগণ 
মনোনিবেশ সহকারে দেখিতেন। প্রভুকে কমললোচম না বলিয়া বলা হইয্নলাছে 
যে, তাহার নয়ন দেখিয়া কমল ষেন সঙ্কোচপ্রাঞ্চ হয় । স্তীহার দীতগুলি ঝকমক 
করে--হাসিতে ষেন বিদ্যুৎ ঝলকিয়া যায়। আর তাহার রক্তিম বর্ণের ওঠে 
হাসি যেন লাগিয়াই আছে। 


৪১, হোলি খেলত গৌর কিশোর । 
রসবতী নারী গদাধর কোর | 
স্বেদবিন্দু মুখ পুলক শরীর । 
ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর ॥ 
ব্রজরস গায়ত নরহরি পে । 
মৃকুন্দ মুরারি বাহু নাচত রঙ্গে ॥ 
খেনে খেনে মুরুছই পণ্ডিত কোর । 
হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর ॥ 
নিকুগ্ত মন্দির পহু কয়ল বিথার। 
ভূমে পড়ি কহে কাহ]। মুরলী হামার ॥ 
কাহা গোবর্ধন যমুন।কো। কূল । 
কাহ]। মালতী যুঘী চম্পক ফুল ॥ 
শিবানন্দ কহে পছ শুনি রসবাঁণী। 
যাহা পছ্ছ' গদাধর তাহ! রস খানি ॥ 

-__সাঁধনদীপিকা পৃ ১৪৬, ভক্তিরত্বাকর পু ৯৪৫ 


টাকা; পদটি কবিকর্ণপুরের পিতা শিবাঁনন্দ সেনের রচনা । গৌর-গদ্দাধরলীলার 
ইহা একটি বৈশিষ্টাপূর্ণ প্রকাশ । এই পদ হইতে জানা যায় যে, নরহরি সরকার 
গাঁন করিতেও পারিতেন। তিনি ব্রজলীলার পদ গাহিতেন» আর মুকুন্দ নত্ত, 
মুরারি গুপ্ত, বাস ঘোষ প্রভৃতি নৃত্য করিতেন । শ্রীগৌরাঞ্ষের নবন্বীপলীলার 
পরিকরগণ যে গ্রভুকে কৃষ্্ধপে ও গদাঁধর পপণ্ডিতকে রাধারূপে দেখিতেনঃ তাহা 
প্রথমসংখ্যক মরহরির পদ ও এই পদটি হইতে বুঝ। যায়। প্রভুর এখানে কুষ- 
ভাবের আবেশ; তাই তিনি মুক্ললীর খোজ করিতেছেন । সঙ্গ্যাস গ্রহণের পর 
সাধারণত; তিনি রাধার ভাবেই বিভোর থাকিতেন দেখা যায় । 


৬৪ পাচশত্ত বছৎসনের পদাবলী 


৪২. গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে । 
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গজ পুলিন রঙ্গে 
হরি হরি বলে নিজবৃন্দে ॥ 
কাচা কাঞ্চন মণি গোঁরারূপ তাহা জিনি 
ডগমগি প্রেম-তরঙে । 

ও নব-কুহুম-দাম গলে দোলে অন্পাম 
হেলন নরহি-অঙে ॥ 
প্রিষ্নতম গদাঁধর ধরিয়া সে বাম কর 
নিজগুণ গাওয়ে গোবিন্দে। 
ভাবে ভরল তন্থ পুলক কদন্ব জন 
গরজন যৈছন সিংহে ॥ 
ঈষত হাসিয়া ক্ষণে অরুণ-নয়ন-কোঁণে 
রোয়ত কিবা অভিলাষে । 
সোঙরি সে সব খেলা বুন্দাবন-রসলীল৷! 
কি বলিব বাস্থদেব ঘোষে ॥ 
_ক্ষণদা- ২৮।১, সাধনদীপিক। পূ ১৯৩ 


টাক! : শ্রীগৌরাঙ্গের অস্তরঙগ সঙ্গী বাহু ঘোষের এই পদ্দ হইতে জান! ষাঁয় যে, 
প্রভু নিত্যানন্দ গ্রভৃতি পরিকরদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে কিভাবে বিহার করিতেন । 
নরহরি দরকার প্রভুর খুব প্রিয় ছিলেন, তাই তিনি নরহরির অঙ্গে হেলান 
দিয়াছেন । “নিজগুণ গাঁওয়ে গোবিন্দে--এই গোবিন্দ হইতেছেন বাস্থ ঘোষের 
জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ। তিনি কৃষ্ণের গুণকীর্তন করিতেছেন, শ্রীগৌরাজ 
্বয়ংই কৃষ্ণ এই দৃঢ় বিশ্বাস ১৫০৯ শ্রীস|খেই ভজদের মনে জগ্মিয়াছে। তাই কবি 
বলিতেছেন- “নিজগুণ' গোবিন্দ গান করিতেছেন । প্রতুর ভাবাঁবেশের চিত্রটি 
নরহরির তৃতীয় পদ্দটির অনুরূপ । 


৪৩. শ্রীদাম সবল সঙ্গে যে রস করিমু রঙ্গে 
বলি পছ' করে উতরোল। 
মুরলী মুরলী করি মুরছিত গৌর-হরি 
পড়ে পন" গদ্াধর কোল ॥ 
রাস রস বুন্দাবন প্রিয় সথা সখীগণ 
উপজয়ে প্রেমার তরঙ্গ | 
বাস ঘোষ রামানন্দ শীবান জগদনিন্দ 


নাচে পু নরহরি সঙ্গ ॥ 


যোড়শ শতাব্দী ৬৫ 


রাধার ভাবেতে ভোর! বরণ হইল গোরা 
রাধানাম জপে অনুক্ষণ। 
ললিতা বিশাখ! বলি পছ' যান গড়াগড়ি 
কাছা মোর গিরি গোবর্ধন ॥ 
কাহ। যমুনার তট কাহা মোর বংশীবট 
বলি পুন হরল চেতন । 
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে ন! পায়ল লবলেশে 


ধিক রহ এ ছার জীবন ॥ 
-_-ভক্তিরত্বাকর পূ ৯১৯, তরু. ২১২৮ 


টীকা : বাস্থু ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভাতা গোবিন্দ ঘোষ এই পদে শ্রগৌরাঙ্গের কষঃ- 
ভাবে আবিষ্ট হইবার কথা বলিতেছেন । “রাধার ভাবেতে ভোর” অর্থে এধানে 
রাধার জন্য উন্মত্ত, তাহা না! হইলে 'রাধানাম জপে অনুক্ষণ'-এর সঙ্গত অর্থ কর! 
যায় না। রাধার কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভু যেন রাধার মত গোৌরবর্ণ হইয়া 
গির়াছেন। “বলি পুন হরয়ে চেতন স্থলে জগঘন্ধু তব্র ( পৃ ২৮১) “হরয়ল চেতন' 
পাঠ পাইক্নাছেন। উহাকে “হারায় চেতন বলিলে স্থন্দর পাঠ হয়। লব-_-কশা। 
রামানন্দ-্এখানে বন্থ রামানন্দের উল্লেখ; কেননা, রায় রামানন্দের সঙ্গে 
প্রতুপ্ন সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রথম দেখা হয়। শ্রীবাস_-ইহারই গৃহে অধিকাংশ দিন 
প্রভুর নৃত্-বিলাসার্দি হইত। অগদানন্দ-_ 


পগ্ডিত অগদানন্দ প্রতুর প্রাণরপপ | 
লোকে খ্যাত ফিহে। সভ্যভামার স্বরূপ ॥ _-চৈ, চ. ১১০।২১ 


৪৪০ সোনার বরণ গোর! প্রেম বিনোদিয়। | 
প্রেমজলে ভাসাইল নগর নদীয়া ॥ 
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধার! । 
ন1 জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ার]। 
গোবিন্দের অজে পহু অক হেলাইয়]। 
বুন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়। ॥ 
রাধা রাধা বলি পছ' পড়ে মুরুছিয়। ॥ 
শিবানন্দ কান্দে পু র ভাব না৷ বুঝিয়া ॥ 
--গীতচন্দ্রোদয় পৃ ২৯৩, তরু. ২১২৭ 
টাকা £ শিবানন্দ সেন এখানে প্রতুর কৃষ্ণ-তন্সয়তার বর্ণনা করিতেছেন। ভাই 
তিনি লিখিতেছেন যে, “রাধা বাধা বলি পছ' পড়ে মুরুছিয়া, । প্রেমে উন্মত্ত হইয়া 
থাকায় প্রভু বুঝিতে পারেন না--কোথা দিয়! দিন বা! রাত্রি চলিয়া! যাইতেছে । 


€ 


৬৬ গাচশত বৎসবের পদাবলী 


ধগেবিন্দের অঙ্গে পন অঙ্গ হেলাইয়।' সম্ভবতঃ এই গোবিন্দ, গোবিন্দ ঘোষ ; 
সথপ্রসিন্ধ পদকর্তা গোবিন্দ আচার্ধও হইতে পারেন । কিন্তু নীলাঁচল'লীলার 
সেবক গোবিন্দ কিছুতেই নহেন; কেননা, এ গোবিন্দ প্রভুর সন্গাসগ্রহণের 
অনেক পরে মিলিত হুন। 


রসে তন্ন ঢর ঢর গৌরকিশোর বর 
নাম তার শ্রীকঞ্চচৈতন্য । 
এ সব নিগুঢ় কথা কহিতে অন্তরে বেথা 
ভক্ত বিচ্চ নাহি জানে অন্য ॥ 
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম 
গর্গ-বাক্য ভাগবতে লিখি । 
মনে করি অন্তমান স্যাম হইল গৌরাঙ্গ 
রাধাকৃষ্১-তন্ু তার সাথী ॥ 
অন্তরেতে শ্তাম তু বাহিরে গৌরাঙ্গ জঙ্গ 
আদভূত্ত চৈতন্তের লীলা । 
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুগ্জরস বিলাইতে 
অনুরাগে গৌর-তন্ হৈল! ॥ 
কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হয়ে 
না কছিলে মনে বড় তাপ। 
চিত্তে অন্থমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি 
নরহরি করয়ে বিলাপ ॥ --তরু. ২২৫৯ 


টাক! £ এই পদটি নরহরি সরকারের, নরহুরি চক্রবর্তীর নহে। ইহা! যদি 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্যের পুত্র নরহরি চক্রবর্তী কতৃক লিখিত হইত, তাহা হইলে 
ইহাতে গৌরাজ যে কষ্ণই, এবং তিনি ব্রজের নিগুঢ় নিকুপ্-রস বিতরণের জন্য 
রাধার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, এই কথা বলিতে এত 
লক্কোচ দেখা দিত না । কেননা, শ্বরূপদামোদর এ কথা ঘোষণা করেন এবং 
কবিকর্ণপুরের ১৫৭৬ শ্রীস্টাবে লিখিত “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা"য় উহা স্ুগ্রচারিত 
হয়। এই পদটিতে নরহরি সরকার যেরূপ গ্ুহকথারূপে তন্বটির কথা ধলিতেছেন, 
তাহাতে মনে হয়, শ্বরূপ্দামোদরের পূর্বেই তিনি ইছ1 লিখিতেছেন । 


৪৬. দেখি গোরা নীলাচল-নাথ । 
নিজ পারিষদগণ সাখ | 
বিভোর হইল গোপীভাঁবে | 
কহে পন্ছ' করিয়া! আক্ষেপে ॥ 
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আমি তোমা না দেখিলে মরি । 

উলটি না চাহ তুমি ফিরি ॥ 

করিল পিরিতিময় ফাদ । 

হাতে দিল। আকাশের চাদ ॥ 

এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ! 

কহে গোরা করিয়া আবেশ ॥ 

হল ছল অবরুণ নয়ান। 

রূপ রস বিরল বয়ান ॥ 

অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস। 

কহে কিছু নরহুরি দাস ॥ --তরু. ৭৯৯ 


টাকা £ নীলাচল-লীলায় আর প্রভুর কৃষ্তভাবে ভাবিত হওয়ার কথা দেখা 
বায় না। এখানে তাহার গোপীভাব। চণ্তীদাসের শ্রীরাধার ন্যায় তিনি যেন 
আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, প্রথমে তো তুমি আমার জন্ত আকাশের চাদ 
আনিয়া দিতেও প্রস্তত ছিলে। এখন ভোমার খবর ( সন্দেশ ) পাওয়াঁও মুশকিল, 
অথবা তুমি সন্দেশের ন্যায় ছুপ্রাপ্য হইয়াছে-€ এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ'_ 
ঠিক এই ভাষা নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত চণ্তীদাসের ২৫১ সংখ্যক পদে 
পাওয়া যায়)। কয়েকটি চণ্ডীদাস-ভপিতাযুজ্ পদের প্রাচীনতর রূপ নরহরি- 
ভশিতায় পাওয়া যায়। 


৪৭. রামানন্দ স্বরূপের সনে । 
বদি গোরা ভাবে মনে মনে ॥ 
চমকি কহয়ে আলি আলি। 
ক্ষণে রাহয়া বাশীরে দেয় গালি ॥ 
পুন কহে ম্বরূপের পাশে । 
বাশী মোর জাতি কুল নাশে ॥ 
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল। 
বধির সমান মোরে কৈল ॥ 
নরহরি মনে মনে হাসে। 
দেখি এই গৌরাঙ্গ-বিলাসে ॥ তক, ৮২০ 


টাকা ঃ এটিও নীলাচল-লীলার ভাববর্ণনা ; কেননা, ইছাতে ম্বূপের কথ! 
আছে; এই শ্বরূপ হইভেছেন শ্বরূপর্দামোদরঃ নবদীপ-লীলায় গৃহস্থাশ্রমে যাহার 
নাম ছিল পুরুযোত্বম আচার্ধ। রামানন্দ এখানে রায় রামানন্দ । আলি-সখি। 
বাঈীরে দেয় গালি-_-বংশীর প্রতি আক্ষেপ এই যে, বাশীই তাহাকে ঘরছাড়া, 


৬৮ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


কুলছাড়া করিল। বধির সমান মোরে কৈলস্আমার কানে শুধু বাঁণীর শকই 
বাজে, আর কিছু প্রবেশ করে না। 


৪৮, প্রেম করি কুলবতী সনে । 
এত কি শঠতা কানুর মনে ॥ 
বংশীনাদে সক্কেত করিল | 
ঘরের বাহিরে মুই আইল ॥ 
কহে পুন হইবে মিলন । 
তাই মুই আইহ্ু কুগ্তবন ॥ 
বেশ বানাইনু কত মতে। 
আশা করি বঞ্চিনু কুঞ্জেতে ॥ 
কিন্তু কাছ বঞ্চিয়৷ আমারে । 
রজনী বঞ্চিল কার ঘরে ॥ 
স্বূপেরে এত কহি গোরা । 
অভিমানে কাদে হেয় ভোর! ॥ 
নরহরি তা হেরিয়। কাদে । 
কেমনে কঠিন হিয়! বাধে ॥ 
_ পণ্ডিতবাবাঁজী মহোদয়ের সংগ্রহ, মাধুরী পৃ ২৪৮৩ 
টাকা; খণ্ডিত। নায়িকার ভাবে বিভাবিত হইয়া! শ্রীচৈতন্য স্বরপদামোদরকে 
বলিতেছেন যে, কুষ্ণ শঠ। রুষ্ সন্কেত করিয়! কুঞ্জে ডাকিয়া! আনিয়া অন্যের সঙ্গে 
রাত্রি কাটাইল। খশ্ডিতার পদ আস্বাদন করিতে হইলে প্রতৃর এই ভাবের কথা! 
স্মরণ রাখ! প্রয়োজন । তাহ1 না রাখিলে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কথা মনে 
উঠিয়া চিত্ত মলিন হইবার আশঙ্কা থাকে। 


৪৯. গোৌরাঙ্চান্দের ভাব কহনে না যায়। 
বিরলে বসিয়৷ পু করে হায় হায় ॥ 
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে । 
কহে মুঞ্ঞি ঝাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে ॥ 
করিলু' দারুণ প্রেম আপনা! আপনি। 
ছু কুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি ॥ 
এত কহি গোরাচান্দ ছাড়িয়ে নিশ্বাস । 
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাদ ॥ তরু. ৮৩২ 


টাক £ নরহরি সরকারের এই পদেও চণ্ীদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
চত্ীদাঁসের রাধার ন্যায় আক্ষেপ করিয়া প্রভু বলিতেছেন-_“ছু কুলে কলঙ্ক হৈল 
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না যায় পরাঁণি' । পদটির এতিহাসিক গুরুত্ব হইতেছে-্ট্রীচৈতন্তের "ঝাঁপ দিব 
সমুদ্র মাঝারে” সঙ্কল্লের ভিতর। কৃষ্ণের নিষ্ুরতায় অধীর হুইয়া রাঁধাভাবে 
বিভাবিত শ্রীচৈতন্ত সমূত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার কথা প্রায়ই ভাবিতেন। চৈতন্ত- 
চরিতামৃত হইতে জানা যায় যে, তিনি একবার অন্ততঃ সত্য সত্যই ঝাঁপ 
দিয়াছিলেন। পরে এক ধীবর তাহাকে জালে তুলিয়৷ তীরে আনে । 


৫০, গৌর সুন্দর মোর। 
কি লাগি একলে বসিয়। বিরলে 
নয়নে গলয়ে লোর ॥ 
হরি অনুরাগে আকুল অস্ত 
গদ গ্দ মৃদু কহে। 
সকল অকাষ করে মনমিজ 
এত কি পরাণে সহে ॥ 
অবল। শরীর করে জর জর 
মনের মাঝারে পশি। 
কহিতে এছন পুরুব বচন 
অবনত মুখশশী ॥ 
প্রলাপের পার! কিবা কছে গোরা! 
মরম কেহো। নাজানে। 
পুরুব চরিত সদা বিভাবিত 
দাস নরহরি ভণে ॥ তরু, ৮৫৩ 
টীকা; কহিতে এছন পুরুব বচন--শ্রীচৈতন্ত দ্বাপর-লীলার রাধার ভাবে 
আকুল হইয়! মদনের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, কাঁমদেব যে এমন 
অকাঁজ করিতেছে, ইহাতে যে অবলার পরাণ যায়, তাহ] ভাবিয়া দেখিতেছে 
না। এই কথা, বলিয়! ঠিক মেয়েদের মতনই মুখ নিচু করিয়৷ প্রভূ প্রলাপের মতন 
উক্তি করিতে লাগিলেন । 


৫১. নিত্যানন্দ-বন্দনা 
শ্বাস অঙ্গনে বিনোদ বন্ধানে 
নাচে নিত্যানন্দ রায় । 
মন্ছজ দৈবত পুরুষ যোধিত 
সবাই দেখিতে ধায় ॥ 
ভকত মণ্ডল গাওত মজল 


বাজে খোল করতাল। 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


মাঁঝে উনমত নিতাই নাঁচত 
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥ 
হেম-স্তস্ত জিনি বাহু স্ববলনি 
সিংহ জিনি কটিদেশ। 
চন্দ্র বদন কমল নয্বন 
মদদন-মোহন বেশ ॥ 
গরজে পুন পুন লম্ষ্ষ ঘন ঘন 
মল্লবেশ ধরি নাঁচই। 
অরুণ লোঁচনে প্রেম-বরিঞনে 
অবনী-মণ্ডল সিঞ্চই ॥ 
ধরণী-মগ্ডলে প্রেমের বাদর 
করল অবধৃত-চান্দ | 
ন! জানে নর-নারী ভুবন দশ-চাঁরি 
রূপ হেরি হেরি কান্দ ॥ 
শাস্তিপুরনাথ গরজে অবিরত 
দেখিয়া! প্রেমের বিকার ! 
ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন 
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ॥ 
মুকুন্দ কুতৃহলী কান্দম়ে ফুলি ফুলি 
ধরি গদাধর-কোর । 
নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিব্বাম 
সঘনে হরি হরি বোল ॥ 
ন! জানে দিবা নিশি প্রেম*রসে তাসি 
সকল সহচর-বুন্দে | 
শঙ্কর ঘোষ দাস করত প্রতিআশ 
নিতাই-চরণারবিন্দে ॥ 
_ক্ষণদা. ৩০1২, পদামৃতসমূদ্র পৃ ১৯ 
টীকা : শ্রীগৌরাঙ্গকে জানিতে ও বুঝিতে হইলে নিত্যানন্দকে জানা ও বুঝা 
প্রয়োজন | বিশ্বনাথ চক্রবতিপাদ “ক্ষণদাগীতচিস্তামণি'তে প্রতিদিনের কার্তনের 
প্রথমে গোৌরচজ্দ্িকা গান করিবার পর নিত্যানন্দ-চন্দ্রিকা কীর্তন করিবার 
উপযোগী পদ সঙ্কলন করিয়াছেন । এই পদটিতে “ভাইয়ার” অর্থাৎ ভ্রীগৌরাঙ্গের 
“ভাবে মাঁতোয়ার' নিত্যনিন্দের ভাব সুন্দররূপে চিত্রিত হুইয়াছে। নিত্যানন্দকে 
মল্পবেশধারী রূপে বৃন্দাবন দাস ও জ্ঞানদাসও বর্ণনা করিয়াছেন । অভিরাম 
ঠাকুর নিত্যানন্দের পরম' অন্ুরক্ত ভক্ত ছিলেন | রামমোহন রায়ের জন্সস্থানি 


ষোড়শ শতাজ্ধী দ১ 


রাঁধানগরের সংলগ্ন খাঁনাকুল-কৃষ্ণনগরে (হুগলি জেলা) ইহার শ্রীপাট । বোল জন 
লোকে তুলিতে পাঁরে, এমন কাষ্ঠথগুকে ইনি যোগবলে অনায়াসে উঠাইয়া বাণীর 
মতন করিয়া হাতে ধরিয়াছিলেন। 

প্রেমের বিকাঁর-_অশ্র, কম্প, ম্থেদ, পুলক ইত্যাঁদি ' 


তৃতীয় স্তবক 
গোষ্ঠ লীলা 


শ্রীরষ্ণের গোষ্ঠলীলাঁয় মা যশোদাঁর বাৎসল্য ও শ্রীদাম সুদাম গ্রভৃতির সধ্য হুন্দররূপে 
ফুটিয়াছে। প্রাকৃ-চৈতন্য যুগের কোন বাঙালী কবির সধ্য ও বাৎসল্যরস্রে কোন 
রচনা পাওয়া যায় না। 

শরীরের গোষ্ঠে যাইবার পথে শ্ররাধার সঙ্গে তীহান্ন নয়নে নম্নে মিলন 
হইল; দ্বিগ্রহরে তিনি সখাঁদিগকে ধেণকা দিয়া, রাধাকুঞ্জে যাইর। রাধার সঙ্গে 
বিলাসার্দি করিলেন, এরূপ ভাবের বর্ণনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কোন 
রচনায় দেখা যাঁয় না। কিন্তু গোবিন্দদাসের যুগের গোষ্ঠলীলায় সখ্য ও বাৎনলা- 
রসকে গৌঁণ করিয়। শঙ্গা রসকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । 


৫২. আজু-রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। 
ধবলী সাঁঙলী বলি সঘনে ডাকিল ॥ 
শিক্ষা বেণু মুরলী করিয়া জয় ধ্বনি । 
ওহ হৈ করিয়া ফিরায় পাচনী ॥ 
রামাই সন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ | 
গৌনীদাস অভিরাঁম সভার আনন্দ ॥ 
বাস্থদেব ঘোঁষ কহে মনের হরিষে। 
গোষ্ঠলীল। গোরাচাদ করিল প্রকাশে ॥ তরু, ১১৮৬ 
টাকা : পদটি খুব সম্ভব ১৫০৯ স্ত্রীস্টাব্দে নিত্যানন্দপ্রভূর নবদ্বীপে আগমনের 
পরে রচিত হয় । রামাই, হুন্ররানন্দ, গৌরীদাঁস, অভিরাঁম প্রভৃতি নিত্যানন্দের 
আনুচর সখ্যরসের উপাপক ছিলেন। কবিকর্ণপুর “গৌরগপোদ্দেশদীপিকা "রর 
অভিরামকে প্রা, কুন্দরানন্দকে সুদাম এবং গৌরীদাঁস পণ্তিতকে স্থবল-তত্বরূপে 
নির্ণর করিয়াছেন । বুন্দাবন দাস বাস্থ ঘোষের সঙ্গে নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠতা 
দেখাইক্সাছেন-_ 
মাধব গোবিন্দ বান্দেব--তিন ভাই । 
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই | --চৈ, তা. ৩৫, পৃ ৪৫৫ 


পণ পাঁচশত বৎতসরের পদাবলী 


কৃষ্চভাবে আবিষ্ট হইয়। নিমাই তাহার পরিকরদের লইয়া! গোষ্ঠলীলার অনুকরণ 
করিষাছিলেন । 


£৩ গোঠে আমি যাব মা গো, গোঠে আমি যাব । 
+ শ্রীদাম হাম সঙ্গে বাঁছুরি চরাঁব ॥ 

চূড়া বাদ্ধি দে গো মা, মুরলী দ্বে মোর হাতে। 

আমার লাগিয়! শ্রীদ্দাম ঈাড়াইয়া রাজপথে ॥ 

গীত ধড়া ছে গো মা, গলায় দেহ মালা । 

মনে পড়ি গেল মোর কদদ্ধের তল] ॥ 

গুনিয়া গোপালের কথা মাতা ষশোমতি । 

সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥ 

অঙ্গ বিভূষণ কৈল রতন ভূষণ । 

কটিতে কিন্িণী ধটা পীত বসন ॥ 

কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভৃবন জিনি । 

পুষ্প গুঞ্া| শিথিপুচ্ছ চড়ার টালনি ॥ 

চরণে নৃপুর দিল! তিলক কপালে । 

চন্দনে চচিত অঙ্গ রত্ুহার গলে ॥ 

বলরাম দাসে কয় সাজাইয়! রাণী । 

নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরাশি ॥ »-ন্তরু, ১২১৭ 
টাকা : মনের আরতি--এখানে উৎকণ্ঠা । ধটা--কটিবসন। টাঁলনি-- 

হেলনা । 


৫৪. শীদাম হদাম দাঁম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তো সভারে । 
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্ছুর 
গোপাল লৈয়! না যাইহ দূরে ॥ 
সথাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে 
ধীরে ধীরে করিহ গমন । 
নব তৃশাঙ্কর আগে রাঙ্গা! পায় জনি লাগে 


প্রবোধ না.মানে মোর মন ॥ 
নিকটে গোধন রাখ্য মা! বল্যা শিঙ্গাঁয় ডাক্য 
ঘরে থাঁকি জনি যেন রব। 
বিহি কৈল গোপজাতি গোধন পালন বৃত্তি 
. তেঞ্ি বনে পাঠাই যাদব ॥ 


মোড়শ শতাব্দী গ৩ 


' বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাপি 
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়। 
চরণের বাধ! লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়! 
তোমার আগে কহিল নিশ্চয় ॥ --তরু. ১২১৮ 


: টাকা মা যশোদার বাৎসলা প্রতি শবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদকর্তা 

বলরাম দ্বাস যেন একজন সখা হইয়া! মাকে আশ্বাস দিতেছেন যে, সন 
খড়ম লইয়া কৃষ্ণের নিকট যোগাইবেন, সতরাং তাহার পায়ে তৃণের অঙ্কুর 
লাঁগিবে না। 


4 চুড়া বাদ্ধে মন্ত্র পঢ়ে নব গুপ্তা দিঞা | 
৮... চন্মনতিলক দিছে রাণী চান্দমুখ চাঞা ॥ 
পীয়ল পাটের ধড] পরায়ে আটিঞা । 
নয়নে কাজর দিছে অনিমিখ হএঞা | 
ধড়ায় বান্ধিয়া দিল বিবিধ খরিঠাই। 
রামের ছাতে কানরে সোপিঞা দিচে মাই ॥ 
রাম পানে চায় রাণী স্কাম পানে চায়। 
কি বল্যা বিদায় দিব মুখে ন! বার্যায় ॥ 
বন্থ রামানন্দ কহে শুন নন্দরাণি। 
সভার জীবন-ধন তোমার নীলমণি । --নংকীতনামৃত ৮৪ 


টীক1 £ মন্ত্র পঢ়ে--গ্ররুষ্ণ যাহাতে দৈব বিপাঁকে না পড়েন, তাহার জন্য মন্ত্র 
পড়িতেছেন ৷ চান্দমুখ চাঞা_ একবার করিয়। মা! চন্দন পরান, তিসক পরান, 
আর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সৌন্দ দেখিয়! বিমুগ্ধ হন। পীয়ল-_পীতবর্ণ। 
পাটের ধড়া-পাট মানে পটবস্থ অর্থাৎ রেশমি কাপড়) ধড়া-_পরিধেয় বসন, 
এখানে চাদর অর্থে প্রয়োগ কর] হইয়াছে। 


৫৬ সাজ নাজ বলিয়! পড়িয়া গেল সাড়া । 

/% ৮৮ বলরামের শিঙ্গাতে সাঁজিল গোয়ালপাড়। 
হান্ব! হাম্বা রব সে উঠিল ঘরে ঘরে। 
সাঁজিয়া কাচিয়। সভে হইল! বাহিরে ॥ 
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে । 
গোধন চালাঞা! সভে চলিলা একসাথে ॥ 
চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কান্চ। 


কাচনী পাঁচদী কারু হাতে শিক্গ1 বেধু 


৭ পাঁচশত বৎসরের পর্দাবলী 


সভার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ। 

তারাগণ বেটিয়া চলিলা শ্টামচান্দ ॥ 

ধাইয়৷ যাইয়া! কেহ ধন্গ বাহুড়ায়। 

জ্ঞানদাস এক ভিতে ঈ্াড়াইয়! চাঁয় ।॥ -তরূ* ১১৯৭ 


টীকা : কাচিয়া_-বেশ করিয় । আজকাল যেমন বলি লাজগোজ করিকা, 
সেকালে তেমনি বলিত সাজিয়া-কাচিয়। | রাম কাচ--বলরাঁম ও কানাই ॥। 
কাচনী--সজ্জা । পাঁচনী--গোঁরু তাঁড়াইবার ছোট লাঠি। তারাঁগণ বেড়ি 
চলিলা শ্যামচান্দ-_ব্রজের গগনে যেন শ্ঠামরূপ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে, আর তাহার 
সখাগণ যেন তারকাতুল্য | বাহুড়ার়-_ফেবায়। 


৫৭. নীল কমলদল শ্রমুখ মণ্ডল 
ঈষত মধুর মৃদু হাঁস । 
১নব ঘন জিনি কালা গলার গুঞজার মালা 
আতীর-বাঁলক চারি পাশ ॥ 
মণিময় ঝুরি মাথে ২অঙ্গদ বলয় হাথে 
রতন-নূপুর রাঙ্গা পায় । 
ওহাঁিতে ধেলিতে যায় গোধূলি ধূসর গায় 
বর্হ৷ উড়িছে মন্দ বায় ॥ 
নবীন রাখাল হরি নটবর বেশ ধৰি 
শি সে গরুয়া চরায়। 
ভূষণ বনের ফুল কি দিব তাহার তুল 
মুক্দ আনন্দে গুণ গায় ॥ 
_সংকীর্নাম্বত ১৩৫) তরু. ১৩৪৭ 
এই পদটি ভণিতাহীন অবস্থায় কিছু পাঠীস্তরনহ পদকর্পভরুতে ( ১৩৪৭ ) ধুভ. 
হইয়াছে। 


১. নাচিতে নাচিতে যাষ শোঁধুলি লাগ্যাছে গান 
আহীর-বাঁলক চারি পাশ। 
২, কনয়া পাচনি হাতে । 
৩. আগে আগে ধেন ধায় পাছে যায় শ্যামরায় | 
সভার সমান ঝুট! কপালে চন্দন-ফোটা 
রাখাল কোন জন বিনদিয্না। 
শাদামের কান্ধে হাত ওই যায় প্রাশনাথ 


রাই দিছেন চিনাইয়া চিনাইয়া। | 


ষোড়শ শতাব্দী চা 


পদটি খুব সম্ভব, শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর মুকুন্দ দত্তের র5না। মুকন্দ একজন শ্রেষ্ঠ 
কীতনীয়৷ ছিলেন। তরু-র শেষ কলিটি রাই দিছেন চিনাইয়! চিনাইয়া” পরবর্তী 
কালের সংযোজন মনে হয়। প্রথমে পদটি বিশ্তুদ্দ সধারসের ছিল; পরে উহাতে 
শ্ঙগাররস প্রক্ষেপ করা হইয়াছে । 


৫৮. গলিত রক্ুত-গিরি ছিনি তন সুন্দর 
জানু লম্কবিত বন-মাল। 
নীল বসন বনি অপরূপ শোভনি 
মরকতে হীর মিশাল ॥ 
ধাঁওত ধবলি পাছে বলরাম । 
চঞ্চল নয়ন চুলয়ে জন পক্কজ 
হেরি মুগধ ভেল কাম ॥ 
উভ করে ধবলি শাউলি বলি ডাকই 
কোমল বৎস লেই কান্ধে। 
মঘনে খসয়ে শিখি- পিচ্ছ মনোহ 
ছান্দন-ডুরি দেই বান্ধে ॥ 
বয়াম চান্দ অধর জন্ম বানুলি 
তাহে মধুর মৃদু হাঁস। 
বরিখয়ে অমিষ্বা শ্রবণ ভরি পীবই 
সহচর সুন্দর দাস ॥ --তরু. ১৩২৭ 


টাকা : নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ সহচর হুন্দরানন্দ এই পদ 'ও ইহার পরের পের 
রচস্িত ! নিত্যানন্দ বলরাম-শ্বরূপ । তাই সধ্যরসের উপাপক সুন্বরানন্দ 
বলরামের গোষ্ঠলীলা বর্ণনা! করিয়াছেন । 


ঞ 


৫৯, শীল বসন রতন ভূষণ 

নাটুয়া মোহন বেশ । 

বদন-ছান্দে মদন-কান্দে 
চামরী টাচর কেশ ॥ 
তাহাজে বিনোদ চূড়া । 

শিখণ্ড রচিত গুপ্তায় খচিত 
বিবিধ কুস্থমে বেড়। ॥ 

গণ্ড যণ্ডলে এক কুগুল 

এক মঞ্জরি ফুল । 


'শ৬ পাঁচশত বগসরের পদাবলী 


চান্দ-বদনে শিঙ্গার নিসানে 
ধাঁওয়ে ধবলি কুল ॥ 
মধু-মঙ্গল বামে সবল 


সমুখে চিকণ কালা । 
তার মাঝে রাম জিনি কোটি কাঁম 
যমুনা দুকুল আল ॥ 
সখাগণ সনে ভাণ্তীরের বনে 
ঘমুন। পুলিনে রৈয়া । 
চরায়ে ধেন বাঁজায়ে বেণু 
দাস স্রন্দরে লৈয়। ॥ --তরু. ১৩২৮ 


ঢং আলু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায় । 
৮৮ স্থবলে 


করিক়্া! কাঙ্ধে বসন আটিয়া বান্ধে 
বংশীবটের তলে লইয়। যায় ॥ 
প্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়। 
শ্রমজলধার] বহে অঙ্গে । 
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে 
আর না খেলিব কানাই সঙ্গে ॥ 
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হরিয়ে ততু 


হারিলে জিতয়ে বলরাম । 
খেলিয়! বলাইর সে চড়িব কানাইয়ের কান্ধে 
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্টাম ॥ 


মত্ত বলাই চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে 
“খেলিতে যাইতে লাগে ভয় | 
গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে 


বলরামদাস দেখি কয় ॥ 
টীকা: জিতিলে হারয়ে তু কানাই জিতিলেও এমন ব্যবহার করেল, যেন 
তিনি হারিয়। গিক্লাছেন। হারিলে জিতয়ে । বলরাম--বলরাম হারিয়া গেলেও 
শ্বায়ের জোরে জরীর প্রাপ্য সুরিধা আদাঁক্ করিয়া লন। গ্রেডুয়া-_-গেও্ক বা 
"গোলক, ভাট! । 


৬১, নটবর নব কিশোর রায়, রহিয়। রহিয়। যায় গে]। 
ঠমকি ঠমকি চলত রঙে; ধূলি ধূসর শ্রাম অঙ্কে 
ছৈ হৈ হৈ ঘন যে বোলত, মধুর নুরলী বায় গো ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী পণ. 


নীলকমল বদন চান্দ, ভাঙর ভঙ্গিম মদন ফান্দ 
কুটিল অলক তিলক ভাল, কলিত ললিত তায় গো । 
চুড়ে বরিহা৷ গোকুল চন্দ, কিবা! পবন বয় মন্দ মন্দ 
মধুকর-মন হয়ে বিভোর, নিরধি নিরখি ধায় গো ॥ 
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি হেরি হেরি পালটি পালটি 
গোরী গোরী থোরি থোরি আন নাহিক ভায় গো। 
বলরামদাস, করতহি আশঃ রাখাল সঙ্গে সদাই বাস। 
বেত্র মুরুলী, লইয়ে খুরলি, সঙ্গে সঙ্গে যায় গো ॥ --অ. ৪৮৭ 
টীকা : বায়--বাজায়। ভাঙ--ভরু । কলিত--ধৃত। নয়ানে সঘনে উলাট. 
উলটি ইত্যাদি-_শ্রীরাধা পথের কোথাও ছীাড়াইয়া ছিলেন। শ্রীরষ্চ বারগ্থার 
ফিরিয়! ফিরিয়া একটু একটু করিয়। গৌরবর্ণা স্ুন্দরীকে দেখিতে লাগিলেন ; অন্য 
কিছু আর তীহাঁর মনে ধরিতেছিল না । 
এই পদটির ভণিতাঁর অংশের পরিবর্তে এই দুই কলি বরাহনগর পাটবাঁড়ীর এক 
পুধিতে পাইয়াছি-_ 
অরুণ অধরে ইফত হাম, মধুর মধুর অমিয়া ভাষ 
থঞ্জনবর গঞ্জন গতি, বঙ্ক নয়নে চায় গে! | 
রসের আবেশে অবশ দেহ, মন্থর গতি চলছি সেহ 
দাস লোচন দেখয়ে অমনি, হাসিয়া হাঁসিয়। চায় গে। 


চতুর্থ স্তবক 

উত্তর-গোষ্ঠ 
পেলাধূল। করিয়া রুষ্ণ ও বলরাম সথাদের সঙ্গে অপরাহ্থে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 
সেই লীলার নাঁম উত্তর-গোষ্ঠ বা ফেরত-গোষ্ঠ। 


৬২, শচীর নন্দন গোরা ও চাদ বয়ানে । 
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥ 
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায় । 
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাঁজায় ॥ 
নিতাইচাদের মুখে শিঙ্গার নিসান। 
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥ 
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাঁঘ। 
ভাইয়া! রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম 


৭৮ পাচশত বৎসরের পদাবলী; 


দনেখিয়া গৌরাঙরূপ প্রেমার আবেশ । 

শিরে চুড়া শিখিপাঁখা নটবর বেশ 

চরণে নপুর সাজে সবাঙে চন্দন । 

বংশীবদন কহে চলহ ভবন* ॥ --তরু ২৫৬৪ 


১, এক কীত্নীয়ার পুথিতে এই পাঠ পাইয়াছি। “তরু.র” পাঠ 'গোঁবধন' ; 
কীর্তনীয়া পাঠ বদলা ইয়া পৃবগোষ্ঠের প্দকে উত্তর-গোষ্ঠে চালা ইয়াছেন। 

টীকা : শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের ভাবের আবেশে ধবলী শ্ঠামলী প্রভৃতি গাভীর নাম 
ধরিয়া ডাকিতেই, নিত্যানন্দ প্রভূ মুখ দিয়। শিপ! বাজাইবার মতন শব্ধ করিলেন। 
তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দের প্রিয় পরিকর গৌরীদাস পণ্ডিত, অভিরাম প্রভৃতি 
ছুটিয়। আসিয়৷ দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ গোষ্ঠের উপযুক্ত বেশ করিয়া! আছেন। 
শ্ীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশ কিভাবে তাহার সহচরদ্িগকে সেই ভাবে অন্তপ্রাণিত করিন্ত 
তাহা এই পদ হইতে বুঝা যায়। গৌরীদীস পত্তিতের শ্রীপাট অগ্থিকাকাঁলনায়। 
পরবর্তী কালে তাহার ভ্রাতুণ্প,ত্রীঘয়ের সে নিত্যানন্দের বিবাহ হইয়াছিল। 


৬৩. যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়। 
মাথামাথি রণ করে শ্রমযুত হৈয়! । 
প্রথর রবির তাঁপে শুথাইল মুখ । 
দেখি সব সধাগণের মনে হইল দুখ ॥ 
আর ন! খেলিব ভাই চল যাই ঘরে। 
পকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে ॥ 
মলিন হইল কানাই মুখখানি তোমার । 
দেখিয়। বিদরে হিয়। আম] সভাকাঁর ॥ 
- বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই। 
কহে বলরাম দুর বনে গেল গাই ॥ -_-তক্ষ, ১২৯৬ 


৬৪. ভাঁল শোভ। মধুরের পাধে। 
চূড়ায় বকুলমাঁল। অলি লাখে লাখে ॥ 
নিবারিতে নারে কেহ নিজকর-শাখে । 
শীদাম করে পদসেবা সুবল ধেছ রাখে ॥ 
পত্রে ছত্র করি ধরে ভায়্যা বলরাম । 
বসনে বীজন করে প্রিয় বহ্দাম ॥ 
কেহো নাচে কেহো। গাঁয়ে কানাই বলি ডাকে । 
অনিমিখ হঞা কেহে। চান্দমুখ দেখে ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী ৭৯ 


ধবলী শ্তামলী রহে মুখ পানে চাঞা । 

মন্দ মন্দ বায়ে কানাইর উড়িছে বরিহা ! 

কেহে। জল কেহে। ফল আনিয়। জোগায়। 

বনু রামানন্দ দাস অনুগত চায় ॥ --সংকীর্তনাম্তত ৩১৫ , 


টীকা £ নিঅকর-শাখে-__সখারা নিজেদের হাতে যে ছোট ছোট ডাল আছে, 
'ভাহ! দিয়! শ্রীকৃষ্ণের চুড়ায় বকুলমালার গন্ধে আকুল অলিকুলকে নিবারণ করিতে 
পারিতেছেন না। পত্রে ছত্র--পাতাকে ছাতার মতন ধর। হইয়াছে। 


৬৫. পাল জড় কর শ্রাদাম সান দেও শিক্গায়। 
সঘনে বিষম খাঁই নাম করে মায় ॥ 
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয। | 
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া ॥ 
বেলি অবসান হেল চল যাই ঘরে। 
মায়ে ন৷ দেখিয়! প্রাণ কেমন জানি করি ॥ 
বলরামদাস কহে শুনি কাঁনাইর ঝেোল। 
সকল রাখাল মাঝে পড়ে ভ্রুত রোল ॥ --তরু. ১২০৭ 


টাক! : সঘনে বিষম খাই-মা নাম কগিতেছেন বলিয়। বার বার আমরা 
বিষম খাইভেছি । খাইবার সময় শ্বাসরোধ ও [হক্কাকে বিষম খাওয়া বলে। 


৬". টাদ-মুখে বেগু দিয়া সব ধেহু-নাম লইয়া 
ূ ডাকতে লাগল! উচ্চস্বরে । 
শুনিয়া কানুর বেধু উধব মুখে ধায় ধেনু 
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 
অবসান বেণু রব বুঝিয়া রাখাল সব 
আসিয়৷ মিলিল নিজন্থবে । 
যে বনে যে ধেনু ছিল ফারয়া একত্র হেল 
চালাইল! গোকুলের মুখে ॥ 
 শ্বেতকাস্তি অন্রপাম আগে ধায় বলরাম 
আর শিশু চলে ভাহিন বাম! 
শ্াদাম স্পাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে 
তার মাঝে নবঘনশ্টাম ॥ 
ঘন বাঁজে শিক্গ৷ বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু 
পথে চলে করি কত তঙ্গে। 


৬৭, 


অন্থবাদ-_ দিবসের পরিণতি 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন 
বলরাম্দাস চলু সঙ্গে ॥ --তিরু. ১২০৮ 


তরুণীলোচন- তাপ-বিমোচন- 
হাসম্থধাঙ্কুরধারী । 
মন্দমরুচ্চল- পিঞ্ুকৃতোজ্জল- 
মৌলিক্দারবিহারী ॥ ১ ॥ 
সুন্দরি পশ্ট মিলতি বনমালী । 
দিবসে পরিণতি- মুপপচ্ছতি সতি 
নবনববিভ্রমশাঁলী ॥ প্র ॥ 


ধেনুখুরো দ্ধত- রেণুপরিপ্রুত- 
ফুলসরোরুহ দাম । 
অচিরবিকম্বর- লসদিন্দীবর- 


মণ্ডলন্গন্দর ধামা ॥২ ॥ 
কলমুরলীরুতি- কৃততাবকরতি- 
রত্র দৃগন্ততরজী | 
চারুসনাতিন- তঙ্গ রহুরজন- 


কারি স্থহৃদগণসঙ্গী ॥ _ শ্রী্ূপকৃত গীতাবলী ২২ 


হেরহ এখন সতি ! 
বনমালী আসিছেন ফিরে । 


নৃতন নূতন কত অঙ্গভঙ্গী নানামত 


কমলচরণ ফেলি ধীরে ॥ 
মন্দ মন্দ গনি বায় ময়ূর পুচ্ছের তাক্স 
চূড়া দোলে মস্তক উপরে । 
তক্ষণীলোচনতাপ দূর করে অভিশাপ 
হেন হাস্য আশ্ত-ম্ধাকরে ॥ 
ধেনুখুর-সংঘর্ষণে উঠিছে ধূলি গগনে 
তাহে ব্যাঞ্ড কমলের মাল। | 
শোভ। নব ইন্দিবর কাস্কিমক় কলেবর 
মনোহর যেন রসশালা ॥ 1 
মধুর মুরলীধ্বান করিছেন গুণমশি 
তব রতি করিতে প্রবল । 
পোসাময় সনাতন সঙ্গে সব সধাগণ 
করিছেন রস কৌতুহল ॥ 


যোড়শ শতাব্বা 


তা, নন্দহুলাল বাছ। যশোদাহুলাল। 

4৫ ত্ট এত ক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥ 
রতন-প্রদ্দীপ লৈয়া আইল নন্দরাণী | 
একদিঠে দেখে রাঙা! চরণ ছু'থানি ॥ 
নেতের আচলে রাণী মোছে হাত পা। 
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা ॥ 
কহে বলরাম নম্দরাণী কুতৃহলে। 
কত লক্ষ চৃম্ব দেই বদনকমলে॥ -__-তরু, ১২১ 


টাকা £ একদিঠে দেখে রাঙ্গা! চরণ ছু'খানি--ইহা স্রেহবশতঃ, ভক্তিভাবে 
নহে। গোষ্ঠে গোরু চরাইবার সময় কষ্জের কোমল পায়ে কাটা বিধিয়াছে কি 
না, কিংবা কোন চোট লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করার জন্য । 


৬৪ . কোন্‌ বনে গিয়াছিল! ওরে রাম কান । 
আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু ॥ 
ক্ষীর সর ননী দিলাম আচলে বাদ্ধিয্া। 
বুঝি কিছু খাও নাই শুথাঁঞাছে হিল্লা ॥ 
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে। 
না জানি ফিরিলা কোন্‌ গহন/কাননে ॥ 
নব তৃণাঙ্কুর কত ভূকিল চরণে । 
একদিঠি হৈয়! রাণী চাহে চরণ পানে ॥ 
না বৃঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে। 
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখ্যাছে ॥ -_-তরু. ১২১২ 


টাকা ভুকিল-_বিঁধিল। 


শও, রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে। 

বাঁমে বসাইয়া শ্তাম দক্ষিণে বাইয়া রাম 
চু্ঘ দেই মুখ-নুধাঁকরে | 

ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর 

আগে দেই রামের বনে । 

পাঁছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মনন্থুখে 
নিরখয়ে চাদমুখ পানে ॥ 

গোপের রমণী যত চৌদিগে শতশত 
মুখ হেরি লু লহ বোলে । 


৬ পাঁচশত বৎসরের পদাষলী 


মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাছলি 
আরতি করয়ে কুভূহলে ॥ 

জালিয়া রতন-বাতি করে নব আরতি 
হরধিত যশোমতী মাই। 

কহে বলরাম দাসে আনন্দ সাগরে তাসে 
ফ&্লোহ রূপের বলিহারি যাই ॥ তরু, ১২১৪ 


টাকা: লহ লহু-_মৃছু মহ । হুলাহুলি--উলু উলু ধ্বনি। 


পৃঃ নব নীরদ-নীল স্ঠান তম্থু। 
ঝলমল ও মুখচান্দ জন্তু ॥ 
শিরে কুঞ্চিহ কুস্তল-বন্ধ ঝুটা । 
ভালে শোভিত গোঁময় চিত্র ফোটা ॥ 
অধরোজ্জল রঙ্গিম বিদ্ধ জিনি। 
গলে শোভিত মোতিম-হার-মণি ॥ 
তুজলন্িত অঙ্গদ মণ্ডনয়া 
নথ চজ্দ্রক গর্ব-বিখগুনয় ॥ 
হিয়ে হার করু-নখ-রত্ুজড়] | 
কটি কি্ছিণি ঘাঘর তাহে মড়া ॥ 
পদ-নৃপুর বন্করাঁজ হুশোভে । 
থল-পক্কজ-বিভ্রমে ভূঙ্গ লোভে ॥ 
ব্রজবালক মাখন লেই করে। 
সভে খায়ত দেয়ত শ্যাম-করে ॥ 
বিহরে নন্ব-নন্দন এ ভবনে । 
পদসেবক দেব নৃসিংহ ভগে ॥ --তরু. ১১৫৯ 


টীকা £ ঝুটা--চুড়া | বিছু-বিশ্বফল বা পাকা তেলাকুচা। মগ্ডনয়া_ 
শোভার দারা । গর্ব-বিখগুনয়া-_গর্ব দূর করে। রুরু--একপ্রকার হরিখ। 

গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্তাম “গোবিন্দরতিমঞ্জরী'তে (১০ম শ্লোক) 
কবি নুমিংহের লাম উল্লেখ করিয়়াছেন। স্বতরাং এই নৃমিংহ যোড়শ শতাবীর 
শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। 


পঞ্চম স্তবক 
শ্রকৃফের পাপ 


প্রাকৃচৈতন্ত যুগের বিগ্যাপতি ও চণ্'দীস শ্রীরুষ্টের রূপবর্ণনা বিশেষ করেন নাই । 
আবার ৈতত্ত-পরবর্তী ধুগের কবিরা রাধার রূপ খুব কমই বর্ণনা করিয়াছেন-_. 
কেননা, তীহাঁরা শ্রীরাঁধার সখীদের অন্গা হইস়্া যুগলকিশোরকে উপাসন! 
করিয়াছেন । | 


৭২, গোরারূপের কি দিব তুলনা । 
তুলনা নহি রে কষিত বাণ সোনা ॥ 
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম । 
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥ 
তুলন। নহিল রূপে কেতকীর দল। 
তুলনা নহিল গোরোচন! নিরমল। 
কুম্কুম্‌ জিনিয়। অঙ্গ গন্ধ মনোহর! । 


কহে বান কি দ্িয়। গড়িল বিধি গোরা ॥ 
--ভক্তিরত্বাকর পৃ ৯৩৪, তরু. ১১৩৭ 


টাকা: কবিত বাঁণ__কষ্টি পাথরে যাঁচাই কর!। কেতকীর দল-__কেয়াছুলের 
পাঁপড়ি। গৌরোচনা _ উজ্জ্বল পী তবর্ণের জরব্যবিশেষ | 


৭৩, চড়াটি বাঁধিয়া! উচ্চ কে দিল মযুরপুচ্ছ 

ভালে সে রমণী-মন-লোত | 

আকাশে চাহিতে কিবা ইঞ্জের ধন্ুকখানি 
নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥ 

মন্লিক মালতীমাঁলে গাঁথনি গাথিয়। ভালে 
কেবা দিল চূড়াঁটি বেড়িয়া। 

হেন মনে অনুমানি বহিতেছে নুরধুনী 
নীলগিরি-শিখর ঘেরিয়। ॥ 

কালার কপালে চাদ চন্দনের ঝিকিমিকি 
কেব!। দিল ফাড রিয়া 

রুজতের পাতে কেব কালিন্দী পুজিল গে! 
জবা কুনুম ভাহে দিয়। ॥ 


৮৪ পাঁচশত বৎসরের পরা বলী 


হিঙনুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গে 
কালিন্দী পুজিল করবীরে। 
জ্ঞানদাসেতে কয় " মোর মনে হেন লয় 
শ্বামরূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥ -_পদীম্বতমাঁধুণী পৃ ১1৪৪৮ 
টাক £ ভালে সে--'শোভা"-শ্রীরুষ্ণের কপালে ময়ূরের পুচ্ছ দিম্া কে রমনী- 
জনের মনোহরণকারী চূড়াটি উচ্চে বাঁধিয়া দিয়াছে? দেখিয়া মনে হইতেছে, 
যেন শ্রামরূপ নবমেঘে ইন্দ্র উঠিয়ছে। মল্লিকা মালতীমালে'*ঘেরিয়া- সুত্র 
শ্ামের দেহরূপ নীলগিরির মযুরপুচ্ছরূপ চূড়া বেষ্টন করিয়া গঙ্গ' প্রবাহিত হইতেছে । 
গঙ্গার শুভ্র জল মল্লিকা-মালতীর শ্রত্র কুন্থমদ্রীমের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে 
কালার কপালে চাদ ইত্যাদি--শ্টামের কপালে চন্দন ও ফাগের ফোঁটা দেখিয়! 
মনে হয়, যেন রূপার বেলপাতাঁয় কেহ জবাঁফুল দরিয়া যমুনাকে পুজা করিয়াছে । 
কালার অঙ্গে কে হিছুল গুলিয়। দিয়াছে ; তাহা দেখিয়া! মনে হইতেছে, যেন 
কেহ যমুনাকে রক্তকরবী দিয়া পূজা করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ের শ্যাম বর্ণের সঙ্গে ছুই 
জায়গাতেই যমুনার কালো জলের তুলন! কর] হইয়াছে 


৭৪. অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতত। খেচনি 
বিজুরি চমকে তায় | 
ছি ছি কি অবলা সহজে চপল! 
মর্দন মুরুছা পায় ॥ 
মরে] মরে! সই, ও রূপ নিছনি লৈয়া। 
কি জানি কি খেনে কে বিহি গড়ল 
কি রূপ মাধুরী দিয়া ॥ 
ঢুলু ঢুলু ছুট নয়ান নাচনি 
চাহনি মদন বাপে। 
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে 
মরমে মরমে হানে ।॥ | 
চন্দন তিলক আধ বাঁপিয়া 
বিনোদ চুড়াটি বান্ধে। 
হিয়ায় ভিতরে লোটায়যা লোটায়্যা 
কাতর পরাণ কান্দে ॥ 
আধ চরণে আধ চলনি 
আধ মধুর হাঁল। 
এই সে লাগিয়া ভালে সেঝুরিয়া, | 
মন্ধে বলরাম দাস ॥ --কীর্ডনানন্দ পূ ৪২. 


হোড়শ শতাব্দী 


৮4 


টাক1  খেচনি-_ধচিত, জড়োয়! দেওয়া । ছি ছি কি অবল1--'অবল! নারী তো 
সহজেই চপলপ্রকৃতির, তাহার কথা দূরে থাকুক, রূপ দেখিয়া দ্বয়ং মদনও মৃছিত 
হয় । তেরছ বন্ধানে- বহ্কিম কটাক্ষে। 


শর 


টীকা] : 


বরণি ন। হয়ে রূপ বরণ চিকশিয়া । 
কিয়ে ঘন পু কিয়ে কুবলয় দল 
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিক়্া ॥ 
বিকচ সরোঁজ ভাণ মুখ মণ্ডল দ্িঠি 
ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর । 
কিয়ে মৃহ মাধুর হাম উগারই 
পিপি আনন্দে আখি পড়ল বিভোর ॥ 
'অজদ বলয় হার মণি কুগুল চরণ 
নৃপুর কটি কষ্কিনি কলনা । 
অভরণ বরণ কিরণ কিয়ে ঢর ঢর 
কালিন্দীজলে যৈছে চান্দকি চলন। ॥ 
কুঞ্চিত কেশ কুহ্থমাবলি তছু পর 
শোভে শিখিচান্দকি ছান্দে। 
অনস্ত দাস পছ অপরূপ লাবণি 


সকল যুবতি মন ফান্দে। -_-পদামৃতসমুদ্র পূ ৩২ 
বিকচ সরোজ ভাণ-_প্রস্ফুটিত কমলের মতন ভাণ ব! দীপ্তি যাহার | 


মুখমণ্ডল দিঠি-_বিকশিত কমলের লঙ্গে তুলনীয় শ্তামের মুখমগ্ডল। ভঙ্গিম নট 
খঞ্রন জোপ--তাহার চোখ দুইটি ষেন নৃত্যপরায়ণ খঞ্জনযুগল। পি পি--পান 


করিয়া! করিয়।। 


কাঁলিন্দীজলে যৈছে চান্দকি চলনা- কৃষ্ণের কষ্ণবর্ণ দেহের সঙ্গে 


কালিন্দীর কালো! জলের এবং স্বর্ণ ও মশিবিভূষিত অলঙ্কারের সঙ্গে চন্দ্রের উপমা । 


৭৩, 


কিশোর বয়ম কত বৈদগধি ঠাম। 

মুরতি মরকত অভিনব কাম ॥ 

প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিলে। 
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়! বরিষে ॥ 
মলু' মল কিবা রূপ দেবিনু ক্থপনে। 
থাঁইতে শুইতে মোর লাগিযক্সাছে মনে ॥ ঞ্র। 
অরুণ অধর যু মন্দ মন্দ হাসে। 

চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে । 


৮৬ , পাঁচশত বঙ্নরের পঙ্গাবলী 


দেখিক্পা বিদরে বুক ছুটি ভুর-ভঙ্গী। 

আই আই কোথা ছিল সে নাগর রজী ॥ 

মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়। 

পরাণ যেমন করে কি কহব কায ॥ 

পাযাণ মিলাঞ] যায় গায়ের বাতাসে । 

বলরাম দানে বলে অবশ পরশে ॥ --তকু- ১৪৬ 


টীকা £ বৈদগধি ঠাঁম--বৈদখী বা রসজ্ঞতাঁর ঠাম, স্থান অর্থাৎ নিলয়ম্বরপ 
শেষ দুই চরণের মাঁনে এই যে, পাষাণের মতন অত্যন্ত কঠিনহৃদয় ব্যক্তিও 
গায়ে যদি শ্রীরুষ্ণের গায়ের বাতাস লাগে তাহা হইলে সে বিগলিত হয়; আর 
তাহার দেহের স্পর্শ পাইলে সকল অঙ্গ যেন আনন্দে অবাধ্য হইরা উঠে অর্থাৎ 
নাচিয়া উঠে। 


৭৭, কি মোহন নন্দকিশোর । 
হেরইতে রূপ মদনমন ভোর ॥ 
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ-বিথার | 
জলদপটল বরিখত রসধার ॥ 
মুখে হাসি মিশ! বাঁশী বায়। 
বমিয়া অমিয় বিধু জগত মাতায় ॥ 
গলে গজমোতিম মাল। 
করিবরকর কিয়ে বাঁছ বিশাল ॥ 
কুলবতি পরশ না পাই। 
অন্ুখন চঞ্চল খির নহ তাই ॥ 
শ্তনিতে বচন-নুধা খানি । ' 
জ্ঞানদান আশ করত নেই বাণী ॥ -_-তরু. ২৪৪৬ 
টাকা ঃ হেরইতে রূপ মদনমন ভোর-_রূপ দেখিয়া মদনেরও মন ভুলিয়া 
যায়। অঙ্গহি অঙ্গ-_প্রতি অঙ্গ । তরঙ-বিথার--ক্ূপের তরঙ্গ যেন বিস্তৃত রহিয়াছে । 


জলদপটল-_মেঘসমূহ। 


৭৮, নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন- 
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ। 
জলদ সুন্দর কু কদ্ধর- 
নিন্দিত নিম্ধুর্ভজ ॥ 
প্রেম আকুল  গোপ গোকুল 
' কুলজ কামিনী কন্ধ। 


যোড়ণ শতাব্দী 


বুহ্য রঙ্ন মঞ্জু বঙ্গ 
'কুঙ মন্দির সন্ত ॥ 
গণ্ড মণল বলিত কুগুল 
উড়ে চড়ে শিখণ্ড। 
কেলি ভাগব তাল-পণ্ডিত 
বাছ-দপ্ডিত দণ্ড) 
কঞঙ্জলোচন কলুষ মোচন 
শববণরোচন ভাষ। 
“অমল কোমল চরণ কিশলয় 
নিলয় গোবিন্দ্দাস ॥ 
--পদাঁ* নমুদ্র পূ ১৩২, তরু * ২৪১৯ 


টাকা £ চন্দ চন্দন- চন্দ্র অর্থাৎ কপু রযুক্ত চন্দনের গন্ধকে নিন্দা করে, এমন 
শ্বক্ষ । কথু-শহ্খ। কন্ধর-গ্রীবা | কস্ত--কাস্তঃ দয়িত। মঞ্ু-_সুন্দর | বঞ্চুল 
__বেতগাছ, কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের মতে অশোক । সন্ত--সজ্জন, 
এখানে ভাল অর্থে। কগুলোচন--পদ্মের মত চক্ষু । শ্রবণরোচিন ভাষ--ধাহার 
কথা শুনিতে খুব ভাল লাগে। বাহু-দণ্ডিত দণ্ড-_-বাহু অর্গলকে দণ্ডিত বা ধিক্ত 
করিয়াছে । নিলয় গোবিন্দদাঁম--সেই চরণই গোবিন্দদাসের আশ্রয়ন্বরূপ | 


টি হাম স্বধাকর ভূবন মনোহর । 
/ রজিণী-শোঁহন ভঙ্গি নটবর | 
সজল জলদ তন্থ খন রসময় জন্চ। 
রূপে জিতল কত কোটি কুহ্ুমধ ॥ 


খল-কমলদূল* অরুণ চরণতল। 
নখমণি রজিত মঞ্জু মপীর-কল॥ 

প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মস্থর। 

অধর মুরলি ধনি মনমথ-মস্তর ॥ 

অভিনব নাগর গুণ-মণি-সাগর | 

গোবিন্দর্দা-চিতে নিতি নিতি জাগর ॥ -তকু, ২৪৩৯ 


টাকা; সজল জলদতনু ঘন রসময় জম্--তাহার দেহ জলপুণ যেঘের মতন» 
দেখিয়। মনে হয় যেন ঘন রসে পরিপূর্ণ । রূপে জিতল-_সৌনারঘের ত্বার! বেন 
কোটি কোটি মনকে জয় করিল। মভ্ীর-কল-নৃপুরের শব । হুরলি ধনি মনমখ- 
মন্তর-_দুরলীর শব্ব যেন মন্মখের মন্ত্বরূপ ; এই মন্ত্র গুনিলেই লোকে বশ হয়। 


৮১০ 


পাচশত বখৎ্সয়ের পরা বলা 


চিকশ কালা গলায় মালা! 
বাজন-নুপুর পাস্ব। 
চড়ার ফুলে অ্রমর বুলে 


ভেরছ নয়ানে চাক ॥ 
কালিন্দীর কুলে কি পেখলু' সই 
ছলিয়! নাগর কাঁন। 
ঘর মু যাইতে নারিলু' অই 
আকুল করিল প্রাঁণ 
চাদ ঝলমলি ম্ফুর পাখ! 
চূড়ায় উড়য়ে বায় । 
ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাশী 
মধুর মধুর বায় ॥ 
রলের ভরে অহন না ধরে 
কেলি কদন্বের হেলা । 
কুলবতী নতী যুবতী অনার 
পরাণ লইয়া খেল! ॥ 
শ্রবণে চঞ্চল মকর কুশুল 
পিদ্ধন পিয়ল বাস । 
ব্রাডা উতপল চরণ যুগল 
নিছনি গোবিন্দদাস ॥ --তরু- ১৪৯ 


অজ-নন্বকি নন্ধন নী'লমণী । 
হরিচন্দন-তীীলক ভালে বনী ॥ 
শিখি-পুচ্ছকি বন্ধনি বামে টলী। 
ফুলদ্দাম নেহারিতে কাম ঢলী ॥ 
অতি কুঞ্ি'ত কুস্তল লদ্ষি চলী । 
মুখ নীল-সরোরুহ বেড়ি অলী | 
তুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত হেম অণী। 
নব বারিদ বিদ্যুত ঘীর জনী ॥ 
অতি চঞ্চল লম্ষিত পীত ধটা। 
কল-কিছ্িণি সংযুত পীঘ কটী ॥ 
পদ্দ-নৃপুর বাজত পঞ্চশরং | 
করবাঁদন নন গীতবরং ॥ 


ফোড়শ শতান্বী উজ 


পদ-নৃপুর বাজত পঞ্চরসে। 

কিবা বেগু বেয়াপিত দীগ দশে॥ 

যোগি যোগ ভুলে মুনি ধ্যান টলে। 

ধায় কামিনি কাননে তেজি কুলে ॥ 

গজ সর্প সঞ্জে গিরিরাজ চলে। 
সথখ-বূপ-ভূ-বীরুধ পুম্প-ফলে ॥ 

সুরাক্ুর লজ্জিত শাস্ত মনে। 

পডদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥ তরু, ১৩২৪ 


টীকা : তুজ-দণ্ডে বিখপ্ডিত--গ্রারুষ্ণের ভূজরূপ দণ্ডের কাছে হর্ণ ও মণি 
পরাক্জিভ হইয়াছে । নব বারিদ বিদ্যুৎ থীর জনী-_সীহাঁর স্থনীল অঙ্গ ও পীত 
খড়! দেখিয়া মনে হয়, যেন নৃতন মেঘ ও স্থির বিদ্যুৎ । গিরিরাজ_গোবর্ধন 
হিমালয় নহে )। ভূ-রীরুধ-_-ভূমি ও লতা! 


ষষ্ঠ স্ভবক 
উ্ররাধায় সপ 
৮২, রস-পরিপাটী নট কীর্ডন-লম্পট 
কত কত সঙ্গী সঙ্গী সব সঙ্গে। 
যাহার কটাক্ষে লখিমী লাখে লাখে 
বিলসই বিলোল-অপাঙ্গে ! 
গুনি বৃন্দাবন-গুপ রসে উনমত যন 
দু বাহু তুলিয়! বলে হরি। 
ফিরে নাচে নটরায় কত ধার! বস্থধায় 
ছু নয়নে প্রেমের গাগরী ॥ 
পুরুষ প্ররৃতিপর মদন-মনোহর 
কেবল লাবপ্য-রসমীম! | 
রসের সাগর গৌর বড়ই গভীর ধীর 
না রাখিল নাঁগরী-গরিম! ॥ 
ত্রিভৃষন-হন্দর উন্নত-কন্ধর 
স্ববলিত বাঁছ বিশালে 
কুহ্ুমে চন্দন মগমদ লেগন 
কছে বাস্থু তছু পদ-তলে £ --ক্ষণদা, ২১1১ 


৯০ পাঁচশত বত্সরের পদ্দাবলী 


৮৩, চন্দ্র-বদনি ধনি মৃগনয়নী | 

রূপে গুণে অহগপযা রমণি-মণী | 

মধুরিম-হাসিমি কমল-বিকাশিনি 
মোতিম-হারিণি ক্ু-কণ্িনী 

থির সৌদামিনি গলিত কাঞ্চন জিনি 
তন্ুরুচি ধারিণি পিক-বচনী | 

উরজ-লম্বি-বেণি মেরুপর় যেন ফণি 

' অভরণ বনু মণি গজ-গমনী ॥ 

বিশা-পরিবাদিনি চরণে নূপুর ধ্বনি 
রতি-রসে পুলকিনি জগ-মোহিনী ॥ ৃ 

সিংহ জিনি মাঝ খিপি তাহে মণি-কিস্কিণি 
বাঁপি ওঢ়নি তন্চ পদ অবনী । 

বৃষভাহ্গ-নন্দিনি জগজন-বন্দিনি 
দাস রঘুনাথ পন মনহারিণী ॥ -_তরু* ২৪৬ 


টাকা £ঃ ছয় গোস্বামীর মধ্যে একমাত্র বাডালী রঘুনাথ দাস গোস্বামী দান- 
কেলিচিস্তামণি, মুক্তাঁচত্রিত ও শ্তবাঁবলী সংস্কতে রচনা করিয়াছেন । পদকল্পতরদতে 
তিনটি মাত্র পদ রঘুনাথ দান ভণিতায় পাওয়। যায়। তন্মধ্যে ২৩৮৭ সংখ্যক পদ 
জরদেব-বন্দনা, ২৮৬৯ সংখ্যক পদটি ব্রজভাষায় আরতির এবং উপরে উদ্ধৃত 
শ্ররাধাবন্দনার পদ। রমণি-মণী-_-ছন্দের অনুরোধে মণি স্থলে মণী বানান। 
কমল বিকাঁশিনি- শ্রারাধার হাপিতে যেন কয়ল ফুটিয়া উঠে । মোতিম-হারিপি' 
_ধাহার গলায় মোতির হার । উরজ-লম্বি-বেশি-_তাহার বেশী বুকের উপর 
পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, যেন কুচবপ যেরুর উপর সাপ রহিয়াছে । ঝাঁপি 
ওঢনি তন্গ পদ অবনী--ওড়নাতে দেহ ও পা ভূমি পর্যন্ত আবৃত। আজকাল ও. 
ব্রজমায়ীর! এক্সপ ওড়না পরেন। 


৮৪, কষিল কনয়! কমল কিয়ে। 
থীর বিজুরি নিছনি দিয়ে ॥ 
কিয়ে সে সোণ চম্পক ফুল । 
রাঁই-বরণে জলদ-তুল ॥ 
তাহি কিরণ ঝলকে ছটা! 
ঘদনে শব্দ-বিধুর ঘট] ॥ 
চাঁচর চিকুর ষিপায়ে মণি। 

শন কুন্দ-কলিক! জিনি ॥ 


যোড়শ শতাবা রা 


অরুণ অধর বচন মধু। 

অমিয়! উগাঁরে বিমল বিধু ॥ 

চিবুকে শোতে কস্তর্লি-বিদ্দু। 

কনক-কমলে বালক ভূঙ্গু ॥ 

গলায়ে মুকুতা দোস্তি ঝুরি। 

সরধুনী বেটি কনক-গিরি ॥ 

শঙ্খ ঝলমলি ছু বাহ দোলা । 

কিয়ে সরু সরু শশীর কলা ॥ 

কর কোকনদ নখর মণি । 

অঙ্গুলি মুদ্বরি মুকুর জিনি ॥ 

খিন মাঝখানি ভাঙগিয়া পড়ে। 

বান্ধ্ন কি্কিণি নিতম্ব-ভরে ॥ 

রাম-রস্ডা উর চরণ শোভ]। 

কি হয়ে অরুণ-কিরণ-আভা! ॥ 

নখর-মুকুর অঙ্ুলাবলি। 

জগ সারি সারি চম্পক-কলি ॥ 

নীল ওঢ়নি ঢাকিল তন্গ। 

সব বিধু রাহু বাঁপিল জঙ্গ ॥ 

অলপে অলপে তেয়াগে তায় । 
যছুনাথ চিতে এঁছন ভাঁয় ॥ -_ত্রু, ২৪৭৯ 


টাকা £ কধিল-_-কপ্টিপাথরে যাঁচিয়া লওয়া সোনা! । সোঁপ-দ্র্ণবর্ণের | রাই- 
বরণে জলদ-তুল--সোনার মতন রঙের চাপ! ফুল রাধার গায়ের রঙের তুলনায় যেন 
মেঘের মতন কাঁলো বলিয়! মনে হয়। চিবুকে শোভয়ে--চিবুকের কন্তরীর টিপ 
দেখিয়! মনে হয়, যেন সোনার কমলে ছোট্ট একটা ভূঙ্গ বসিয়াছে। গলায়ে মুকুতা 
দোস্ত ঝুরি-_মুকুত| দিয়া নিমিত ছুই-ফেরত। 'লঙ্ব। হারের মতন অলন্কায়। 
কুচযুগের উপর উহা! শোভা পাইতেছে, যেন মোনার পাহাড় ঘিরিয়! গা রহিয়াছে । 
মুদরি- রত্বাুরীয় । অলপে অলপে তেয়াগে তায়-_-নীল ওড়নায় সরবাঙ্গ আবৃত, যেন 
রাছ সকল বিধুকেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ওড়ন! একটু সরাইয়! রাধা দেখিতেছেন, 
তাই কবি বলিতেছেন ঘে, বাহু যেন আন্তে আন্তে চন্দ্রকে গ্রাসমুক্ত করিতেছে 


৮৫, 


ধনি কমক-কেশর-কাতি। 
বনি বদন-বিধুক ভাঁতি ॥ 
জিনি নীল-নলিন বাদ । 
কি়ে অহিগ্নামধুর ভাষ $ 


৯২ পাচশত ববসয়ের পদ্দাবলী 


তাহে চিকুরে কবরি-ভার । 
হিয়ে লপ্দিত মাণিক হার 1 
কুচ কনক-দাড়িম শোহ। 
মন-মোহন-মন মোহ ॥ 
ভূজ হেম-মণাল জিনি। 
তাহে নীল বলয়া মণি ॥ 
নখ শরদ-পূর্ণিমা-টাদ | 
তনু হেরি অরুণ কান্দ ॥ 
কটি কেশরি জিনি ধীণ। 
তিন রেখ ভ্রিবলি ভীন ॥ 
স্থল-পহ্ছজ পদ-তল। 
মণি-মগ্জির ঝলমল ॥ 

হেরি তাঁহে অনস্তদাস। 
কর সেবন অভিলাষ ॥ --তরু. ২৪৬৯ 


শরদ-সথধাকর-মগ্ডল-মণ্ডন-খগ্ডন বঙ্দন-বিকাশ। 
অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর-চীত-চোরারনি হাস ॥ 
আজু নব শ্তাম-বিনোদিনী রাই । 

তম তম্থ অতন্থ-যুথ-শত-সেবিত লাবণি বরণি না যাই । 
কবরি-বকুল-ফুলে আকুল অলিকুল মধু পিবি পিবি উতরোল। 
সকল অলঙ্কৃতি কম্কণ-বন্কতি কিচ্কিণি রণরণি বোল ॥ 
পদ্ব-পহ্ন্জপর মণিময় নৃপুর রণঝণ খঞ্জন-ভাষ। 
মদন-মুকুর জগ নখ-মপি দরপণ নীছান গোবিন্দদাঁপ ॥ --তরু, ২৪৬৩ 


টাকা ঃ শরৎকালের চজ্দ্রমূছের শোঁতাঁকে পরাজিত করে, রাধার এমন মুখের 
সৌন্দর্য । আর তাহার অধরে যে স্মিত হাশ্ত, একটু প্রকাশ পাইয়াই মিলাইয়া 
যাইতেছে, তাহা শ্কামের চিত্রকে হরণ করিতে পারে। তীহার প্রত্যেক অঙ্গে 
(তগ্ছ তন্তু) ধেন কামদেবেরা শত শত দল বাঁধিয়া সেবা! করিতেছে । 


৮৭, জয়তি জয় বৃষ- তাঙ্ছ-নদ্দিনি 
শ্রাম-মোছিনি রাঁধিকে | 
কনয়-শতবান- কাস্তি-কলেবর- 
ক্িরণ-জিত-কমলাধিকে ॥ 
ভঙ্গি হজই বি্কুরি কত জিনি 
কাম কত শত মোহিতে। 


টীকা £ 


বোড়শ শতান্বী হত 


জিনিয়া ফণি বনি বেণি লঙ্ষিত 
কবরি মালতি-শোহিতে 1 
খঞ্ন-গঞ্জন লয়ন-অগ্ধন 
বদন কত ইন্দু নিন্দতে। 
মন্দ আধ হাঁসি বুন্দ পরকাশি 
বিজ্ুরি কত শত ঝলকিতে ॥ 
রতন-মন্দির মাঝে সুন্দরি 
বসনে আধ মুখ বাঁপিয়া । 
দ্াসগোবিম্দ প্রেম মাগয়ে 
সেই চরণ সমাধিয়া॥ --তক, ২৪৬৬ 


কনয়-শতবান-কাস্তিকলেবর ইত্যাদি--শ্রীরাধার দেহের লাবণ্য 


শতবার বিশোধিত ন্বর্ণের কাস্তিকে পরাজিত করিয়াছে । উহা কমলার শোভার 


চেয়েও অধিক ! 


৮৮৮৮৭ 


লমাধিয়া_ধ্যানমণ্র হইয়া । 


সপ্তম স্তবক 
পূর্বরাগ 


অলকা তিলক চান্দ মুখের পরিপাটী। 

রসে ডূবু ডুবু করে রাজ! আখি ছুটি ॥ 

অধরে ঈষত হাঁসি মধুর কথা কয়। 

গ্রীবার ভঙ্গিম! দেখি প্রাণ কোথা রয় ॥ 

হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গন ফুলের মালা । 

কত রস্লীল! জানে কত রসকলা ॥ 

চন্দন চচিত অঙ্গ বিনোদিয়া কৌচা। 

চাচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাপা ॥ 

দেবকীনন্দনে বোলে শুন লো আঙ্ছুলি। 

তুমি কি না জান গোরা নাগর বনমালী 4--তক্তিরত্বা' পূ ৯*৭ 


টীকা: আজুলি---সরল]1। 


৮৯, 


ধরণী শয়নে ঝরয়ে নয়নে 
সঘনে কাপয়ে অঙ্গ । 
চম্পক বরণ তাপে মলিন 


হায় দহ অনল £ 


৯$ 


€ট ৩ 


টাক £ 


পাঁচশত বৎত্সরের পদাবলী 


€হুরি হরি ) করুণ! কি নহ তুয়া ঠাই। 

তোহারি কটাখ- শরে জর জর 
অতি ক্ষীপ-তন্গ রাই ॥ 

এ দিন যামিনী জাগিয়া কামিনী 
জপিয়া তোহারি নাম। 

না জানিয়ে কিয়ে বেয়াঁধি হইল 
শ্বাশ বহে অবিরাম ॥ 

সব সবীগণ করয়ে রোদন 
কারণ কিছু না জানি। 

গৌরীদাস বিধি রচে মহোঁষধি 


দেবের আবেশ মানি ॥ ,--তরু. ১৬১ 


তোমারে কহিয়ে সধি হ্বপন-কাহিনী । 
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি ॥ 


শাওন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে 
নিন্দে ত নাহিক বসন। 

শ্যাম বরণ এক পুরুষ আমিয়৷ মোর 
মুখ ধরি করয়ে চু্ধন ॥ 

বলি স্থ্মধুর বোল পুন পুন দেই কোল 
লাঁজে মুখ রহিলু' মোড়াই। 

আপন করয়ে পণ সবে যাগে প্রেমধন 


বলে কিন যাচিয়! বিকাই ॥ 

চমকি উঠিল জাগি কাপতে কাপিতে সখি 
যে দেখিলু' সেহ নহে সতি। 

আকুল পর্ষাণ মোর ছু নয়নে বহে লোর 
কহিলে কে যায পরতীতি ॥ 

কিবা! সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী 
কত রঙ্গ ভঙ্গিম] চালায় । 

কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে 


কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥ --তরু. ১৪৫ 


দে-্দেয়।ঃ মেঘ। 


শ্বাবণ মাসের মেঘলা দিন রিমিঝিমি কিয় 


বৃষ্টি পড়িতেছে ; এই পরিবেশ স্বপ্রের কল্পলোক হর উপযোগী । নিন্দে--মিজ্রায়। 
বলে কিন যাচিয়। বিকাই--বপিল, আমাকে কিমিয়া লও, আমি সাধিয়া নিজেকে 
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বেচিয়া দিতেছি । সতি--সত্য । লোর-অশ্রধাত্বা ৷ পরভীতি---প্রতীতি, বিশ্বাস । 
-চিয়াইল--চেতন করাইল, জাগাইল। 


৯১, মন-চোরার বাশি বাজিও ধীরে ধীরে। 
আকুল করিল তোমার হ্থমধুর স্বরে ॥ 
আমর! কুলের নারী হই গুরজনার মাঝে রই 
না বাঁজিও খলের ব্দনে। 


আমার বচন রাখ নীরব হইয়। থাক 
না বধিও অবলার প্রাণে ॥ 
যেব৷ ছিল কুলাচার মে গেল যমুনার পার 
কেবল তোমার এই ভাকে। 
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়। তোমার গান 
পথে যাইতে থাকে ব1 না থাকে ॥ 
তরলে জনম তোর সমল হৃদয় মোর 
ঠেকিয়াছি গোঙারের হাতে। 
কানাই খু'টিয়। কয় মোর মনে হেন লয় 
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে ॥ --পদরসপার হইতে 


সতীশচজ্জর রায় মহাশয় কর্তৃক অপ্রকাশিত পর্দরত্বাবলীতে ( ৪৩৪ ) ধৃত 
টাকা: তরলে জনম তোর--তরল বাশ বা তঙ্লা বাশ নামে ভিতরে ফাপা 


এএকরকম সরু বাশ। 
কৃষণপদদামৃতসিন্ধু নামক আধুনিক সঙ্কলনে পদটি লোচনের ভশিতায় ধৃত হইয়াছে 


৯২, কিব1 সে মোহন বেশ ভুলাইল লব দেশ 
না রছে সতীর সতীপনা ॥ 
ভরমে দেখিলে তারে জনম ভরিয়] গে! 


ঝুরিয়! মরয়ে কত জনা ॥ 
সই হাম কি করিলু' কেন ব! মে বাড়াইলু 
কি শেল হানিল জানি বুকে । 
জাতি কুল শীলে সই বজর পড়িল গো 
কালোরপ দেখি চোখে চোখে ॥ 
কিবা সে নয়ান বাণ হিয়ায় হানিল গো 
গরল ভরিয়া রৈল বুকে । 
কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো 
আগুন জালিয়া দি তার মুখে ॥ 
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খাইতে সোয়াত্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো 
হিয়া ভহ ভহ মন বুরে। | 

উদ্ভু উড আনছান ধক ধক করে প্রাণ 
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ॥ 

রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দ্ধে 
বাতাসে পাষাণ হয় পানী । 

বলরাম দানে বোলে সে অঙ্গ পরশ হৈলে 
প্রাণ লৈয়! কি হয় না জানি ॥ -__তরু, ৭৯৬ 


দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা আইলাম তারে । 
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥ 

বান্ধ্যাছে বিনোদ চুডা নবগুধ্! দিয়] । 

উপরে ময়ুরের পাখা বামে হেলাইয়। ॥ 

কালিয়। বরণথানি চন্দনেতে মাখা । 

আম] হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ! 

মোহন মুরলী হাতে কাম্ব হিলন। 

দেখিয়া শ্টামের রূপ হৈলাম অচেতন ॥ 

গৃহকর্ম করিতে আউলায় সব দেহ 

জ্ঞানদাঁস কহে বিষম শ্টামের নেহ ॥ -_লহরী* গু ২*৪ 


টীকা * নেহ"্মেহ, প্রেম । 


৪9, 


তুমি কি জান সই কাহূর পিরিতি তোমারে বলিব কি। 
স্ব পরিহরি এ জাতি জীবন তাহারে ঈপিয়াছি ॥ 

গ্রাণ সই, কি আর কুল বিচারে । 

প্রাণ বন্ধুয়া বিনে তিলেক না জীউ কি মোর সোঁদর পরে ॥ 
সে রূপ-নাগরে নয়ান ডূবিল সে গুণে বাদ্ধল হিয়!। 

সে নব চরিতে ডুবিল মন আনিব কি আর দিয় ॥ 

খাইতে খাইয়ে 'শুইতে শুইয়ে আছিতে আছিয়ে পুরে। 
জ্ঞানদাম কহে ইঙ্গিত পাইলে আগুন ভেজাই ঘরে ॥ 


পদধাম্বত সমুদ্র পূ ২৪৯ 
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স্বপ্পেমিলনম 
৯৫ মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা 
শুন শুন পরাণের সই । 
ক্বপনে দেখিলু' যে শ্তামল বরণ ছে 
তাহা বিচ আর কারো নই । 
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন 
রিমিঝিমি শবদে বরিষে। 
পালছ্ে শয়ন রঙে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥ 
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী-বোল 
কোঁকিল কুহরে কুতুহলে। 
বিজ ঝিনিকি বাঁজে ডাহুকী সে গরজে 
স্বপন দেখিলু' হেন কালে ॥ 
মরমে টৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ 
অবণে ভরল সেই বাণী॥ 
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত 
পিক রহু কুলের কামিনী ॥ 
রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছট! জিনি ইন্দু 
মালতীর মাল! গলে দোলে । 
বমি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে 
আমা কিন বিকাইলু' বোলে ॥ 
কিব! সে ভূরূর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ 
কাম মোহে নয়ানের কোণে । 
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়! লয় 
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥ 
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল 
অধরে অধর পরশিল । 
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল 
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥ তরু, ১৪৪ 
টাক। এইটি রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় পদ. ছিল। 'তিনি নানা স্থানে ইহার 
উচ্ছৃদিত প্রশংসা করিয়াছেন। “বাংলাভায1-পরিচয়ে কবিগুরু লিবিয়াছেন-- 
দকবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা । সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গঞ্চে 
যখন বলি “একদিন শ্রাবণের রাত্রে বুি পড়েছিল”, তখন এই বলার যধ্যে খবরটষ 
ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন-_ | 


ন্‌ 


৮ পাঁচশত বত্সয়ের পদাবলী 


রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়াগরজন 
রিম্‌ ঝিম্‌ শবদে বরিষে-- 
তখন কথ! থেমে গেলেও বলা থামে না । এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি” আবার 
“ছন্দ প্রবন্ধে ( সবুজপত্র, চৈত্র» ১৩২৪ ) বলিয়াছেন--“কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে 
অতিক্রম কর! ; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্চচনীয়। ছন্দের গতি 
কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে। তিনি জ্ঞানদাসের 
পদ্টিকে ছন্দাস্তরিত করিয়। এই রূপ দিয়াছেন--. 
শ্রাবণমেঘে তিমিরঘন শর্বরী, 
বরিষে জল কাননতল মর্মরি ॥ 
জল্দরব-ঝংকারিত ঝঞ্জাতে। 
বিজন ঘরে ছিলাম স্খতজ্জাতে ॥ 
অলস মম শিথিল তন্ুবল্পরী । 
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি ॥ 


ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছেন--এই ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু 
“সাছে, কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না । এ আরেক জিনিদ হল।' 


৯৬, পহিলহি রাঁধামাঁধব মেলি । 
পরিচয় ছুলহ দূরে রহ কেলি ॥ ১॥ 
অন্ুনয্ন করইতে অবনত-বয়নী | 
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥ ২ ॥ 
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। 
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥ ৩ 
বিদগধ নাগর অনুভব জানি । 
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥ ৪ ॥ 
করে কর করিতে উপজল প্রেম । 
দারিদ ঘট তরি পাঁওল হেম ॥ ৫ ॥ 
হানি দরশি মুখ আগোরলি গোরি । 
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥ ৬ ॥ 
এছন নিকুপম পহিল বিলাঁ। 
আনন্দে হেরত গোবিন্দাস ॥ তরু, ৫২ 
টাকা: প্রথম রাধা-মাধবের মিলন হইতেছে । পরম্পরের মধ্যে বাক্যালাপও 
ছুর্সভ হইপ, কেলি-বিল্লাপ তে দূরের কথা | শ্রীকঞ্* রাধাকে অহন করিলে রাধা 
সুধ নিচু করিলেন। একবার চকিতে কৃষ্ণের পানে চাহিয়। শঙ্কা ও ছ্িধায় নখ 
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দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিলেন । চঞ্চস কানাই অঞ্চল স্পর্শ করিতে গেলে 
ভ্রীরাধা একটু সরিয়া গেলেন । বিদগ্ধ (সুরসিক ) নাগর তখন রাধার চরণম্পর্শ 
করিবার জন্য হাত বাঁড়াইলেন। রাধা তাহাতে বাধা দিতে গেলে পরম্পন্নের কয়- 
স্পর্শ ঘটিল) এই স্পর্শে ই সমস্ত বাধ! বিদুরিত হইল। উভয়ের মধ্যে প্রেমের উদয় 
হইল। শ্রীুষ্ণ এমন কৃতার্থ হইলেন, যেন মনে হইল, গরিব লোক ঘট ভরিয়া 
সোনার মোহর পাইয়াছেন। রাধা তাহা দেখিয়া একটু শ্মিত হান্ত করিয়া 
তৎক্ষণাৎ মুখ আবৃত করিল (আগোরলি )--মনে হুইল, যেন রত্ব দিয়া ফের চুরি 
করিয়া লইল। 
কবি গোবিন্দদাঁপ যেন সাক্ষাৎ এ লীল! দেখিয়া লিখিতেছেন-- 
আনন্দে হেরত গোবিনদাস। 
“পদটি ক্ষণদা:য় (২০1১০) জ্ঞানদাসের ভণিভাঁয় পাওয়! যায় । 
তৃতীয় পয়ারের পর ক্ষণদা'য় আছে-- ৃঁ 
রস-লব-লেশ দেখাওলি গোরী । 
পাঁওল রতন পুন লেওলি চোবী ॥ 
'যষ্ঠ পয়ারে আছে 
হাঁসি দরশি মুখ ঝাঁপই গোই । 
বাদরে শশী জন্গ বেকত না৷ হোই ॥ 
“শেষ পয্ারের স্থানে আছে--- 
নব অনুরাগ বাঁচল প্রতি-আঁশ। 
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়। পিয়াস ॥ 
পদকল্পতরু, গীতচন্দরোদয় (পূ ২৪২), পদামৃতসমূত্র (পূ ৭*) সংকীর্তনাম্বত 
(পৃ ৯৯) এবং কীর্তনানন্দে (পৃ ১৭০) পদটি গোবিন্দদাসের ভপিতাতেই পাওয়া 
যায়। এ ক্ষেত্রে প্রাচীনতর ক্ষণদা,র ভণিতা অগ্রাহ্‌ করিয়! সংখ্যাগরিষ্ঠ অগ্থান্ত 
সন্বলনের গে[বিন্দদাঁস ভণিতাঁই মানা শ্রেয়ঃ। 


অষ্টম স্ভবক 
বূপান্ুরাগ 


৯৭০ গোরাাদ, কিবা তোমার বদন-মণ্ডল । 
কনক কমল কিয়ে শরদ পৃণিমা শশী 
নিশি দিশি করে ঝলমল ॥ 


৯৩০ পাঁচশত বৎসরের পর্দাবলী 


তোমার বরণখানি জন হরিতাঁল জিনি 
কিয় থির বিজুব্ী জিনিয়া! । 
কিয়ে নব গোরোচন! কিয়ে দশবান সোন। 
মনমথ-মন-মোহনিয়। ॥ 
খগপতি জিনি নাসা অমিয়া-মধুর ভাষা 
তুলনা ন৷ হয় ত্রিভুবনে ৷ 
আকর্ণ নয়ন বাণ ভূরু-ধনু-সন্ধান 
কটাক্ষ হাঁনয়ে নারীমনে ॥ 
'আজামু লঙ্ঘিত ভূজ বিলেপিত মলসয়জ 
অঙ্গুরী বলয় তাহে সাজে। 
সিংহ জিনি মধ্য সরু হেমরস্তা জিনি উরু 
চরণে নূপুর বন্ধ রাজে ॥ 
জিনি ময়মত্ত হাতী হংসরাঁজ জিনি গতি 
দেখিয়া এহেন বপরাশি। 
কহয়ে গোবিন্দ ঘোঁষ মোঁর মনে সন্তোষ 
নিছনি যাইয়ে হেন বাসি । ---তরু, ১০২৯ 


টাক! £ শ্রীগোরাঙগের গায়ের রঙের উপম।| দিতে যাইয়া কবির মনে সোনার' 
কমল, শারদ পূণিমার চজ্ঞ, হরিতাল, স্থির বিদ্যুৎ, নব গোরোচনা, ও দশবার 
পোড়াইয়! বিশ্তুদ্ধ-করা সোনার কথা মনে হইল। কিন্ত এসব কিছুই তাহা 
রঙের কাছে লাগে না। তিনি যে মন্থেরও মনকে মোহিত করেন । 

থগপতি--গরুড় । মলয়জ-্চন্দন। হেমরসা--সোনার কলাগাছ। ময়মক্ত 


"মনত । 


৯৮. তরুমূলে মেঘ-ররণিয়া কে? 
ও রূপ দেখিঞা কোন কলাবতী 
ধরিব আপন দে ॥ 
যমুনার তটে নীপ নিকটে 
নিশি দ্িশি তার থানা | 
গোঁকুল নগর কুলের কাঁমিনী 
আসিতে যাইতে মানা ॥ 
ক্ষে০ণে বাজায় বাশি ক্ষে৭ণে মধুর হালি 
ক্ষেপে ত্রিভঙিম হয়। 
নয়নের কোণে ] মরম সন্ধানে 
চাহি পরাণ লয় ॥ 


টীকা £ 


ষোড়শ শতাব্দী 


নবীন কিশোর নব জলধর 
.  ঝূপে গুণে নাহি ওর্‌। 
নাম নাঁহি জানি মনে অনুমানি 


নরহরি-চিত-চোর ॥ ---সং 


মেঘ-বরশিয়া-_মেঘের মত বর্ণ যাহার । থানা--শ্থান। আসিতে 
যাইতে মানা--কঞ্চকে দেখিলেই কুলবতীরা মোহিত হুইক্সা যাইবেন ভয়ে 
তাহাদের গুরুজনের। 'ঈ পথে তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করেন। 
চিত-চোর--কবি শ্রীরাধিকার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন ভাবিয়া! বলিতেছেন, সে 


নরহরির মনকে চুরি করিয়াছে, ইহাই শুধু জানি। 


নি 


রি 


টাকা £ 


১০ 


আজু যমুনা গিছিলাম সজনি 
শ্টামেরে দেখিঞাঁছি। 
সভে দুটি আখি দিঞাঁছে বিধাতা 
রূপ নিরখিব কি ॥১॥ 
পহিলে মোর মনে নব জলধর 
নামিঞাছে তরুমূলে। 
দেখিতে দেখিতে হেদে আচন্থিতে 
ছু আখি ভরিল জলে ॥ ২ 
ইন্ধন জিনি চড়ার টালনি 
উড়িছে ভ্রমরাজাঁল। 
আখি পালটিঞা না পাল্যাম দেখিতে 
ঘোএঞ্ট| হইল কাল ॥ ৩ ॥ 
অঙ্গের সৌরভে নাসিক। মাতল 
আভরণ কেব! চিনে । 
ঝলমল বই অন্ত নাহি সই 
সদাই পড়িছে মনে ॥ ৪ ॥ 
নাহি পরিচয় বংশী সব কয় 
এ ত বড় পরমাদ । 
ও রাঙ্গা]! চরণের নূপুর শুনিতে 


লোচন দাসের সাধ ॥ ৫ ॥ -সংকীর্তনাযৃত ২২৫ 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ ছুইটি মাত্র চোখ দিয়া দেখ! যায় না--তাই 
বিষ্ভাপতি বলিয়াছেন, সথুরপতির নিকট সহম্র লোচন মাগিব, যাহাতে প্রাণ ভরিয়া 
একফেের রূপ দেখিতে পারি! ২. শ্রীরুষ্ধকে দেখিয়া] রাধার প্রথমে মনে হইল, 


১০২ পাচশত বথ্সরের পদাবলী 


বুঝি গাছের তলায় যেথ নামিয়াছে, আর সেই মেঘের বর্ষশও হইল রাধার ছুই 
চোখে রূপ দেখিয়া আনন্দে তাহার চক্ষু সজল হইল । ৩. সেকালে ঘোমটায় 
মুখ ঢাক থাকিত, তাই রাধা ফের ভাল করিয়া কৃষ্তরূপ দেখিতে পারিলেন না । 


| উঠে মলু' মল শ্াম অনুরাগে । 
২৮ মনোহর মধুর মুূরতি নব কৈশোর 
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥ 
জীতে পাশরিতে নারি বলনা কিবুদ্ধিকরি 
কি শেল রহল মোর বুকে । 
বাহির হৈয়। নাহি যায় টাঁনিলে ন! বাহিরায় 
অন্তর জ্বলয়ে ধিকে ধিকে ॥ 
চরণে চরণ থুএগ অধরে মুরলী লৈয়া 
ঈাড়াইয়া তেরছ নয়ানে। 
অঙ্গুলি লোলাইয়! শাম কি জানি কি দেখাইল 
সে কথা পড়য়ে সদা মনে ॥ 
কিছু না৷ মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায় 


তিলে প্রাণ তিন ঠাঞ্ডি ধরি । 
বস্থ রামানন্দের ঘাঁণী দিবানিশি নাহি জানি 
গোপতে গুমরি মরি মরি ॥ --তরু. ৭৮৬ 


টীকা ঃ জীতে পাশরিতে নাগিস্-ষতদ্দিন জীবন থাকিবে, ততর্দিন ভুলিতে 
পারিব না। লোলাইয়া-_-চঞ্চল করিনা, হেলাইয়া। পরতীত--প্রতীত, বিশ্বাস 
করে। তিলে প্রাণ তিন ঠাঞ্ি ধরি-__এক তিল কালের মধ্যে যেন প্রাণ তিন, 
চ্ছানে রাখিয়। দিই--অর্থাৎ প্রাপ যেন ছাড়িয়া যায়। 


১০১, যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ 
পাপ চিতে নিবারিতে নারি। 
কিয়ে যশ অপঘশ নাহি ভায় গৃহবাপ 
তিল আধ পাঁসরিতে নারি ॥ 
মাথায় করি কুল-ডাল! ঘুচাব কুলের জালা 
তবু পুধাব মন সাধে । 
প্রসন্ন হইবে বিধি _ সাধিব মনের সিচ্ছি 
যবে হবে কাহুপরিবাদে | 


পরত 


টীকা £ 


যোড়শ শতভাবী ১৩ খা 


কুল ছাড়ে কুলবতী দভী ছাড়ে নিজ পতি 
সে যদি নয়ানের কোণে চায়। 

স্বরূপ দঢ়াইলু' মন জাতি যৌবন ধন 
নিছিয়া ফেলিব শ্টাম-পায় ॥ 

মনে ত করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ 
যৌবন সফল করি মানি । 

জ্ঞানদাঁসেতে কয় এমনি যাহার হয় 


ত্রিভূবন তাহার নিছনি/ --তরু, ২৯৩ 


শ্রীকষ্েের যেমন অপূর্ব রূপ, তেমনি হুন্দর বেশ। সেই রূপ ও বেশের 


কথ! ভাবিতে ভাবিতে বুকের পাশের হাড় যেন ক্ষয় হইয়া গেল। আমার এই 

পাপচিত্বকে নিবারণ করিতে পারি না। গৃহের বাস আর মনে ভাল লাগে না? 

যশ, অপযশ, যাহাঁই হউক, তাঁহাকে একটু অল্প সময়ের জন্যও তূলিতে পারি না । 
কানপরিবাদে--কাহর কথা লইয়া! কলঙ্ক । 


১৪২, 


টীকা £ 


রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে যন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 

পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 
সই, কি আর বলিব। 

যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥ 

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা। 

ফ্রশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার । 

লু লহ হাঁসে পু পিরিতির সার ॥ 

গুরুগরবিত মাঝে রহি সী সঙ্গে । 

পুলকে পূরয়ে তনু শ্তামপরসঙ্গে ॥ 

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকাঁর। 

নয়নের ধারা মোর বছে অনিবার ॥ 

ঘরের যতেক সতে করে কাণাকাঁণি। 

জান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি । --তরু, ৭৪৮ 


ঝুরে__অশ্র বর্ধিত হয়। লহ লহু--লঘু লঘু: মন্দ মন্দ। লাজ ঘরে 


ভেজাইলাম আগুনি- অনুরাগে লঙ্জাকে বিসর্জন দিলাম। কেন না, আমার 
এই ভালবানাকে গোপন রাখিতে পারি না। | 


১৪ 


১৩৪০ 


প্চশস্ত ঘঙ্সযেক পদাবলী 


কি রূপ দেখিছ-সই নাগর-শেখর | 

আখি ঝুরে মন কাদে নয়ান ফাপর ! 

কিবা পাতি কিব! দিন কিছুই না জানি । 

জাগিতে শ্বপনে দেখি শ্টামরপখানি ॥ 

সহজে মূরতিখানি বড়ই মাধুরি। 

মরমে পশিয্পা সে ধরম কৈল চুরি ॥ 

আর বা তাহে কত ধরে বৈদগধি | 

কুলেতে যতন করে কোন বা মুশধি | 

দেখিতে সে চাদমুখ জগমন হরে । 

আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে ॥ 

কালার কপালে শোভে চন্দনের চাদে । 

বলরাম বলে তেঞি সদা প্রাণ কাদে ॥ 
পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের সংগ্রহ, মাধুরী ১১৭৭ 


কপালে চন্দন চাদ নাগরি মোহন ফান্দ 


আধ টানিয়া চূড়া বাঙ্ধে। 


বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুপ নাহি রাখে 


মে! পুনি ঠেকিছ ও না ফান্দে ॥ 
সই), কি আর কি আর বোল মোরে । 


জাতি কুল শীল দিয়! ও রূপ নিছনি লয় 


পরাণে বাদ্গিয়া থোব তারে ॥ 


দেখিয়! ও মুখ ছান্দ কান্দে পুনমিক চান্দ 


লাজঘরে ভেজিয়া আগুনি । 


নয়ন কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে 


কিবা ছুটি তরুর নাচনি ॥ 


আই আই মলু' মলু কি রূপ দেখিয়া! আইলু* 


কাল! অঙ্গে পড়িছে বিজি) 


নে রুপ দঢ়াইলু মনে এ রূপ যৌবন সনে 


আপনা সাজাই দিলু ডালি ॥ 


কি খনে:দেখিলু তারে না জানি কি কৈল মোরে 


আট গ্রহর প্রাণ ঝুরে। 


বলরাম দাসে কয় ও রূপ দেখিয়া 


কোন ব1 পামনী রহে ঘরে | --্পদাম্ৃতসমূদ্র পূ ৭৮ 


টীকা : চন্দন টাদ--চন্দন দিয়া আকা ঠাদ। 


ষোড়শ শতাঙ্ী দ্র 


১০৫, সই রে, বলি-_-কি আর কুল ধরমে । 
দীঘল নয়ানের বাণ হানিল মরমে | 
সই রে, বলি-_-না রহে পরাঁণ। 
জাগিতে ঘুমাইতে দেখো বাশিয়ার বয়ান ॥ 
সই রে, বলি-__-তাঁর কি থির সন্ধান । 
তাকিয়! মের্যাছে বাণ যেখাঁনে পরাণ ॥ 
সই রে, বলি__কি রূপ দেখল । 
দেখিয়া মোহন কূপ আপনা নিছিলু ॥ 
সই রে, বলি-_-কি রূপ সাজনি। 
যাঁচিয়। যৌবন দিব শ্টামন্ূপের নিছনি ॥ 
সই রে, বলি-_মনে মনে তাহাই জাগে। 
গোঁবিন্দদাঁম কছে নব অনুরাগে ॥ 

_ গীতচন্দ্রোদয় ১৫৩, কীর্তনানন্দ ৭৫, পদ. লমুত্র পৃ ৭৯ 


পদটি শ্রীচেতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ 'গীতপগ্যকারক' গোবিন্দ আচার্ষের রচনা 
বলিয়া মনে হয়। 
টাকা ঃ তাঁকিয়।-তাঁক করিয়া, লক্ষ্য করিয়া! । 


১০৬, যে দিগে পসারি আখি দেখি শ্তামময় । 
কুলবতী বরত ধেরজ নাহি রয় ॥ 
কত না৷ যতনে যদ্দি মুদি ছুটি আখি। 
নবীন ত্রিভঙ্গ রূপ হিয়া মাঝে দেখি ॥ 
কি হৈল অন্তরে নই কি হৈল অস্তরে । 
আজি হৈতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে ॥ 
নিরবধি শ্যাম নাম জপিছে রসন|। 
এত দিনে অযতনে পূরিল বাসনা ॥ 
প্রাণের অধিক কানু জানিলু নিশ্চয় । 
গোধিন্দ দাঁসেতে কয় দড়াইলে হয় ॥ --অপ্র. পদরত্বা, পৃ ৩৩ 
এটিও সম্ভবত গোবিন্দ আচার্ধের রচনা | 


১০৭. নব জলধর তনু ঘীর বিজ্ঞুরি জু 
গীত বসন বনি তাক । 

চূড়া শিখি-দল বেড়িয়া মালভীমাল 
মৌরভে যধুকর ধায় ॥ 


55৬ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


হ্ামরপ জাগয়ে মরমে। 
পাসরিব মনে করি যতনে ভূলিতে নারি 
ঘুচাইল কুলের ধরমে ॥ 
কিবা সেই মুখ-শশী উগারে অমিয়া রাশি 
আখি মোর মঞ্জিল তাহায়। 
গুযুজন-ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি 
ছিগুণ আগুন উপজায় ॥ 
এ তিন ভুবনে যত রস-কুধানিধি কত 
হাম আগে নিছিয়! পেলিয়ে ৷ 
এ দাস অনস্তে কয় হেন রূপ রসময় 
ন! দেখিলে পরাণ না জীয়ে ॥ -_তরু. ৭৭৮ 


টাকা : শ্যামের দেহ নবীন মেঘের মতন; আর তাহার পীতবাস যেন স্থির 
বিছ্যুৎ | উপজায়-_জন্মে। নিছিয়া পেলিয়ে--নির্য্ঘন করিয়া ফেলি। 


১০৮, বদন-চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো 

কে না কুন্দিলে১ ছুটি আখি । 
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে 

সেই সে পরাণ তার সাথী ॥ ১॥ 
রতন২ কাটিয়া কত যতন করিয়া! গো 

কে না গড়াইয়া৩ দিল কানে । 
মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরাঁণি গো 

যোগী৪ হৈল উহার ধেয়ানে ॥ ২ ॥ 
নাসিক1৫ উপরে শোজে এ গজমুকুতা গো 

সোনায় বাদ্ধিল৬ তার পাশে । 
বিজ্ঞুর জড়িত কিব! চান্দের কলিকা গো 

মেঘের আড়ালে রহি+ হাসে ॥ ৩॥' 
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো 

তাহে শোতে অলকার ভাতি। 
হিয়ার ভিতরে” মোর ঝলমল করে গে! 

' চান্দে যেন ভ্রমরার পাতি ॥ ৪ | 

মদন ফাদ ও না চড়ার টালনি গো 

উহা না শিধিয়াছে* কোথা । 
এ বুক ভরিয়! মুই না দেখিলু গো 

এ বড়ি মরমে মোয় ব্যথা ॥ ৫ ॥' 


ষোড়শ শতাব্দী ১৩ 


কেমন মধুর সে না বোল খানি খানি গে! 
_. হাতের উপরে লাগ পাঁড। 
তেমন করিয়। যদ্দি বিধাতা গড়িত গে! 
ভাঙ্গাইয়। ভাঙ্গাইয়। তাহা! খাও ॥ ৬॥ 
করিবর-কর জিনি১০ ব।ছুর বলনি গো 
হিছুলে মণ্ডিত তার আগে। 
ফৌবন-বনের পাখী পিয়াঁসে মরষে গে। 
তাহার৯+ পরশ রস মাগে ॥ ৭ ॥ 
ঠমকি১২ ঠমকি যায় তেরছ নয়নে চায়, 
যেন মত্ত গজরাজ মাতা । 
শ্রীনিবাস দাসে কয় ও রূপ লখিল নয় 
রূপসিন্ধু গল বিধাতা ॥ ৮ ॥ 
--১৬৯৬ গ্রীষ্টার্দে লিখিত অনুরাগবন্তরী পূ ৩২7 
ভক্তিরত্বাকর পৃ ৪৮২, তরু, ৭৯ 


অনুরাগবল্লীতে অষ্টম কলি নাই। পদকল্পতরুতে ১ ২, ৬, ৫) ৩; ৭» ৮ এইরূপ 
ভাবে সজ্জিত আছে। 

পাঁঠাস্তর--১. কুন্দিলে-_তরু, ৷ ২. রতন কাড়িয়া অতি--তরু.। ৩* গড়িয়া 
_ অন্ুরাগবন্থী, তরু. । ৪, যোগী হবে। তরুণতে ছিতীয় কলির পরে আছে-_ 


অমিয়। মধুর বোল সুধা খানি খানি গো 
হাঁতের উপর নাহি পাঁড। 
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গটিত গে! 


ভাঙ্গিয়। ভািয়া উহ! খা ॥ 


৫, মাঁনিকার আগে দোলে_-তরু, | ৬, জড়িত। ৭. থাকি। চতুর্থ কলিটি 
তরু,তে নাই। ৮. মাঝারে-_ভক্তিরত্বাকর। ৯* শিখিয়া আইল কোথা--তরু, ৷ 
১০. করতের কর জিনি--তরু, | ১৯. উহ্ারি। ১২+ নাটুয়! ঠমকে যায়--তরু- । 


টীকা : কুন্দারে--কাঠ কুন্দিয়া যে মিস্ত্রি কাজ করে। বিজুরি জড়িত 
ইত্যাদি_-সোনা বাধানো গজমুস্তাকে বিদ্যুত্মণ্ডিত চাঁদের কলিকার সঙ্গে তুলনা 
করা হই্লাছে, আর কৃষ্ণের রঙ মেঘের মত বলিয়া! উহাকে “মেঘের জাড়ালে থাকি 
হাসে” বলা হইয়াছে। 

বাহিরের সৌন্দর্য অস্ত্রে কি প্রতিক্রিয়া. উপস্থিত করে, পদটিতে তাহা; 
সন্দররূপে ফুটাইয়! তোলা হইয়াছে । ইহার শ্রেষ্ঠ কলি হইতেছে 


১০৮ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গে! 
উহারি পরশ রস মাগে। 


১০৯০ নীল রতন কিয়ে নবঘন ঘটা । 
লখিলে লখিল নহে সে ন! অঙ্গের ছট] ॥ 
কদ্ধের তলে সেই শ্যাম চিকণিয়! | 
রূপ দেখি আইন জাতি-কুল মজাইয়া ॥ 
চুদ্ডার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা। 
মদন মহেঙ্্র ধনু কিবা দিল দেখা ॥ 
বদদন-কমল কিয়ে পৃনমিক চাদ । 
অধর বাধুলি কিয়ে কিশলয় ছাদ ॥ 
তাহে অতি স্থমধুর মুরলী গানে । 
তুঙ্গল আখির লাজ সাস্ভাইল কানে ॥ 
নয়ান যুগল কিয়ে মত্ত অলিরাজ। 
অলখিতে দংশয়ে যুবতী হিয়া-মাঝ ॥ 
গোবিন্দ দাস কহে সে ন! দিঠি বিষে । 
না! পীলে অধরস্থধা কেব! জীয়ে আশে ॥ ---পদা.সমুত্র পৃ ৩৮ 


টীকা £ রূপ দেখিয়া প্রশ্ন জাগে--এ কি নীল রতন, না নবীন মেঘের সমাবেশ ? 
'সে অঙ্গের ছটা! দেখিবার চেষ্টা করিলেও ভাল করিয়া দেখা যায় না। সাস্ভাইল 
কানে__কানে প্রবেশ করিল। মদন মহেন্দ্র ধচ--ইহ1! কি ইন্দ্রধনু, না মদনের 
ধন? অথব! মদন শবকে বিশেষণ করিসা মনোহর ইন্দ্রধ। দিঠি বিষে- সেই 
দৃষ্টির বিষ। না পীলে অধরহ্ধা ইত্ত্যাঁদি--সেই অধরন্থধা পান না করিলে কেহুই 
«এই দ্ংশনের বিষ হইতে বাচিবার আশ] করিতে পারে ন1। 


১১০, কাহারে কহিব মনের কথা 
কেবা যাঁয় পরতীত। 
হিয়ার মাঝারে মরমবেদন 
সদাই চমকে চিত ॥ 
গুরুজন আগে বমিতে না পাই 
সদ ছলছল আখি । 
পুলকে আকুল দিশ নেহা রিতে 


সব শ্তামময় দেখি 


ষোড়শ শতাব্দী ১০৯ 


সখী সঙ্গে যদি জলেরে যাই 
'সে কথা কহিল নয়৷ 

যমুনার জল মুকত কবরী 
ইথে কি পরাণ রয় ॥ 

কুলের ধরম রাখিতে নারিলু' 
কহিল মভার আগে । 

রামচন্দ্র কছে শ্যাম নাগর 


সদাই মরমে জাগে ॥ __সা, প. ২০১ পুথি, অং ৪১০. 


টীকা : যমুনার জল মুকত কবরী ইত্যার্দি--একে যমুনার জল কালো, তারপর 
আবার রাধার মুক্ত কবরীর সুরু কেশরাশি, এভ কালোরপ দেখিয়া কি আর 
মন ঠিক রাখা যায়? 

সম্ভবত এই রামচন্দ্র গোবিন্দদাঁদ কবিরাজের জ্যেষ্ঠভাত। শ্ীনিবাদ আঁচার্ধের' 
শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ । 


১১১, এ সখি এ সখি কর অবধান। 
পুনকি অনঙ্গ অঙ্গ ভেল নিরমান ॥ 
অলকা-আবৃত মুখ মুরলি-সৃতাঁন। 
রমণি-মোহন চূড়া আনহি বন্ধান 
স্বন্দর নাসিকা পুট ভাঁঙ-কামান । 
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে কত বরিথয়ে বাণ ॥ 
অধর স্ুরঙ্গ ফুল বান্ধুলি সমান | 
হাসিতে হরয়ে মন পরশে পরাণ ॥ 
তিলেকে হরয়ে কুল-কামিনি মান । 
রাঁয় বসস্ত ইছে নিছিতে পরাণ । "তরু, ২৪৫৩ 


টীক। : পুন কি অনঙ্গ অঙ্গ-__মহাদেবের কোপে মদন তে! অনঙ্গ হুইয়াছিল” 
সে কি আবার মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া আদিল? ভাঁঙ--জ, কামান অর্থাৎ ধন্থকের 
তুল্য। অপাঙ্গ--কটাক্ষ। বরিথয়ে বাণ--কটাক্ষরূপ বাণ বর্ষণ করিতেছে । 
সথরঙ্গ-_ছন্দর লাল রঙ । নিছিতে--উৎমর্গ করিতে। ইছে--ইচ্ছা করে। 


১১২, সঙ্জনি, কি ছেরিলু: ও মুখ শোভা 
অতুল কমল মৌরভ লীতল 
তরনী-নয়ন অলি-লোতা| ॥ 


১৯০ পাঁচশত বখসরের পঙগাধলী 


প্রফুল্পিত ইন্দী- বর বরমুন্দর 
মুকুর-কান্তি মনমোহ]1। 
রূপ বরশিব কত ভাবিতে থকিত চিত 
কিয়ে নিরমল ছবি-শোহা ॥ 
বরিহা-বকুলফুল অলিকুল আকুল 
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ । 
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি-কুগুল 
প্রিয় অবতংস বনান ॥ 
হাসিখানি তাহে ভায় অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায় 
বিদগধ মোহন রায় । 
মুরলীতে কিবা! গায় শুনি আন নাহি ভায় 
জাতি কুল শীল দিলু তায় ॥ 
না দেখিলে প্রাণ কান্দে দেখিলে না হিয়া বান্ধে 
অনুখন মদন-তরজগ । 
হেরইতে টাদমুখ মরমে পরম সৃখ 
স্বন্নর শ্যটামর অঙ্গ ॥ 
চরণে নৃপুর-মণি সমধুর ধ্বনি শুনি 
রমশিক ধৈরজ ভঙ্গ । 
ও রূপ সাগরে রল- হিলোলে নয়ন মন 
আটকিল রায় বসস্ত ॥ --তরু, ২৪৫২ 


টাকাঃ অতুল কমল ইত্যার্দি__মুখের শোভ1 অনুপম কমলের মত, সেই 
কমল যেমন স্বগন্ধি, তেমনই শীতল ; তাহাতে তরুণীদের নয়নরূপ ভ্রমর লুন্ধ 
হইয়াছে । ইন্দীবরবর--শ্রেষ্টকমল। মুকুরকাস্ি--্এমন লাবণ্য যে তাহাতে 
'যেন মুখ দেখা! যায় | মনমোহা--যনকে মুগ্ধ করে । থকিত--স্থগিত | ছবি- 
'শোহা-ছবির মতন শোভা । বরিছা_বর্থঃ মযুবরপুচ্ছ। অবতংস- কানের 
অলঙ্কার । আটকিল--আটকা পড়িল। 


নবম স্তবক 
আক্ষেপান্ছুরাগ 


১১৩, আরে মোর গৌরকিশোর । 
পুক্ুব প্রেমরমে ভোন ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী ১১৯ 


হ্বরপ দামোদর রামরায় | 

করে ধরি করে হায় হায় ॥ 

কহে মৃহ গদগদ ভাষ। 

ঘন বহে দীঘ নিশ্বাস ॥ 

মরম না বুঝে কেছো মোর । 

কছে পু হইয়া বিভোর ॥ 

কেনে বা এ প্রেম বাঁঢ়াইলু'। 

জীয়ন্তে পরাঁণ খোয়াইলু' ॥ 

নিঝরে ঝরয়ে ছ নয়ান। 

নরহরি মলিন বয়ান ॥ "তরু, ৮৪০ 


টাকা ঃ নীলাটল-লীলায় শ্বরূপদাযোদর ও রামানন্দ রায় প্রভূর অন্তর সঙ্গী 
ছিলেন ইহাদের সজেই তিনি লীলাকীর্তনের রস আস্বাদন করিতেন। 


১১৪, কিনা হৈল সই মোরে কাহু.র পিরিতি। 
আধি ঝুরে পুলকিত গ্রাণ কান্দে নিতি ॥ 
খাইতে সোয়ান্ত নাই নিন্দ গেল দুরে । 
নিরবধি প্রাণ মোর কাহু, লাগি ঝুরে ॥ 
ধেন! জানে এ ন। রস সেই আছে ভাল 
মরমে রহল মোর কাহ্ছ, প্রেম শেল ॥ 
মবীন পাঁউধ মীন মরণ ন1 জানে । 
শ্যাম অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে ॥ 
আগমে পিরিতি মোর নিগমের সার। 
কহে নরহরি মুঞ্ি পড়িলু পাঁথার ॥ সপ সমুদ্র পু ৪২৭ 

কীর্তনানন্দে (পৃ ২৮৬) এই পদ চণ্ডীদাঁস ভণিতায় আছে-- 
নিগুঢ় পিরিতি আগুনের ঘর। 
ইথে চণ্ডীদান বড় হইল ফাফর ॥ 


ড. স্থকুমার সেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ের ৯৮২ সংখ্যক পুথিতে পদটি নরহরি 
পিতায় পাইয়াছেন। কিন্ত শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সা.কু এবং কবি, 
২৯৩ পুথিতে বড়ু চণ্তীদাস তণিতাক়, ঢা.মি, € ছিজ চণ্তীদাস ভপিতায় ও ক.বিং 
২৯৮ পুথিতে শুধু চত্তীদাস তশিতায় এবং ১৬৬৩ শকের অন্ুলিখিত ঢাকা 
'মিউজিয়ামের এক পুথিতে জ্ঞানদাস ঠাকুরের নামে পাইক়্াছেন। 


১১২ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


টি ন1 জানিরা না শুনিয়া পিরিতি বাঢ়ালু গো 
- পার্ পরিণামে পরমাদ দেখি। 
আবাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়! বরিথয়ে 
এমতি ঝরয়ে ছুটি আখি ॥ 


হের যে আমারে দেখ মাধ আকার গে! 
মনের আনলে আমি পুড়ি। 
জলস্ত আনলে যেন পুড়িয়। রহিয়াছি গে! 
পাকানিক্পা পাটের ভোরি ॥ 


আধুয়। পুখরে যেন দীনহীন মীন রহে 
নিশ্বাস ছাঁড়িতে নাহি ঠাঞ্ডি। 
বাস্থদেব ঘোষ কহে ডাকাতিয়া! পিরিতি গে। 
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই ॥ 
-পদা" সমুত্র পূ ৪২৬ 


টাকা : হের যে আমারে দেখ ইত্যাদি--বাহির হইতে দেখিলে বুঝা! যাইবে 
না যে, আমার ভিতরে ভিতরে কি সর্বনাশ হইয়াছে । আমি মনের আগুনে 
পুড়িতেছি ; পাঁক দেওয়া পাটের দড়িতে আগুন ধরাইয়া দিলে, আস্তে আস্তে 
তার সবটাই পুড়িয়! যেমন ছাই হইয়া যায়, আমার শরীরও সেইরকম হইতেছে । 
আধুয় পুখর-_-এদে! পুকুর । তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই--প্রতি তিলে (মুহ্ত্ের 
থণ্ডাংশে ) ভয় হয়, এই বুঝি বন্ধুকে হারাইলাম। 


১১৬. সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাঁও। 

জিয়স্তে মরিয়া ষে আপন। খাইয়াছে 
তাহে তুমি কি আর বুঝাঁও ॥ 

নয়ন-পুতলী করি লইলু' মোহন রূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। 

পিরিতি আগুনি জালি সকলি পোড়াইযাছি 
জাতি কুল শীল অভিমান ॥ 

ন! জানিয়া মূঢ লোকে কি জানি কি বলে মোকে 
ন! করিয়ে শ্রবণ গোচরে। 

শ্রোত বিখার্‌ জলে এ তথ ভাসায়াছি 

কি করিবে কুলের কুকুরে | 


ষোড়শ শতাব্দী ১১৬, 


খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়। 
মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি ছেলে 
তার গুধ তিন লোকে গায় ॥--পদা.স, পৃ ২৪৭১ তরু, ৭৫১ 


টীকা ঃ শ্রোত বিখার জলে ইত্যাদি--আমি তো প্রেমে পড়িয়া জীয়ঙ্তে 
মর হইয়াছি। বিস্তৃত শ্োতজলে আমার দেহ ভাসিয়া যাইতেছে; দুই কুলের 
কুকুরের উচ্া৷ টানিয়! ছি'ড়িয়। খাইবার জন্য জাড়াইয়। আছে; কিন্তু গ্রেমরূপ 
নদীর বিস্তৃত ভ্রোতজল এত গভীর যে উহারা নিকটে আমিতে পারিতেছে, 
না-_পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের কুকুরে আমাকে ধরিতে পারিবে না । পিরিতি 
এমতি হলে / তার গুণ তিন লোকে গায়--প্রেম যদি এইরূপ লোক ও সমাজের 
অপেক্ষা ন। রাখে, নিজের দেহের ও প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা, 
হইলে তাহার গুণ স্বর্গ, ম্যঃ পাতাল--এই তিন লোকে গাঁন করে। 

মুরারি গুপ্ত রামচন্দ্রের উপাঁসক ছিলেন। পরকীয়া-প্রেমের এই পদটি বিশ্বরু 
মিশ্রের কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল । 


১১৭, নয়নে লাগিল ব্ূপকি আর কহিব। 
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥ 
নবীন পাউখের মীন মরণ না জানে । 
নব অগ্ুরাগে চিত ধৈর্য নাহি মানে ॥ 
চিতের আগুন কত চিতে নিভাইব। 
না যায় কঠিন প্রাণ কাহে কি বলিব ॥ 
জানিলে যাইতাম না মরমসখী সনে । 
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥ 
কি করিতে কি না করি কত উঠে মনে । 
নিরবধি পড়ে মনে শয়নে সপনে ॥ 
ঘরে পরে সব জনে করয়ে গঞ্জনা। 
বংশীবদনে কহে না কর ভাবনা ॥ --অপ্র. পদ রত্বা, পৃ ১১৯ 


টাকা £ .নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাঁব_-যে অঙ্রাগ নিত্যই নূতন নৃতন' 
রূপ ধারণ করে তাহাই প্রেম । সেই প্রেমের প্রবল বস্তায় ভাগিয়৷ যাইয়া আমাক 
প্রাণ নষ্ট হইবে বলিয়। আশঙ্কা হয় । পাউখ--পাঁউন, প্রাবৃষ, বর্ধাকাল। 


১১৮, সভে বলে স্থজন-পিরিতি ধেন হে । 
বিষম হইল মোরে কালিয়া প্রেম ॥ 


৯৪ 


৯১৯, 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


এ ঘর বসতি মোরে লাগে যেন শলি। 

ঝুরিয়া ঝুিয়! কান্দে পরাণ পুতলি ॥ 

যতেক পিরিতি পিয়া করিয়াছে মোবে। 

আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে ॥ 

হাসিয়া পাঁজর-কাটা যে বল্যছে বাণী । 

সোডরিতে চিতে উঠে আগ্তনের খনি ॥ 

নিরবধি বুকে থুঞ। চাহি চৌখে চৌধে। 

এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে ॥ 

বলরাম দাস বলে ন! ভাব সুন্দরি । 

হ্যামন্থন্দরের প্রেম স্বধার লহরী ॥ +-অপ্র. পদরত্বা, পূ ৫৭ 


ছুখিনীর বেখিত বন্ধু শুন দুখের কথা । 
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা ॥ 


_ কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে । 


আখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে ॥ 
বসনে মুছিয়। ধারা ঢাকি যদি গায়। 

আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায় ॥ 

কালা নাম লৈতে ন! দেয় দারুণ শাশুড়ী । 
কাল হার কাঁড়িয়! লয় কাল পাটের শাড়ী ॥ 
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ । 

দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাদমুখ ॥ 

দেখ! দিয়] যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে । 

ন। যায় নিলজ গ্রাণ ঈাড়াই তোমার আগে ॥ 
বলরাম দান বলে হউক খেয়াতি। 

জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি ॥--তরু. ৮১৭ 


টাকা : জিতে পাপরিতে নারি--জীবন থাকিতে তোমার প্রেম ভুলিতে 


পারি না। 


১২৯, 


আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী 
কোন বিহি সিরজিল ছার কুলনারী ॥ 
কথার দোঁসর নাই যারে কহে! হুখ। 
দেখিতে ন! পাঁও চাদ দুরুজের মুখ ॥ 

কহ নৃখিং কি হবে ভপায়। 

ন। জানি কি গুণ কৈল বিষগধরাক্স ॥ 


২১ 


ঘোড়শশতাকী 


«ও রূপ দেখিয়া কৈলু' মরণ সমাধি । 

রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি ॥ 
আন কথ! কহে! যদি গুরুর সমুখে | 
ভরমে তখনি মোর শ্বাম আইনে মুখে ॥ 
ভাবে বিভোর তস্থ গদগদ বাণী। 
ধরিতে ধরণে না যায় ছুটি চোখের পানি ॥ 
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়। 


বলরাম দাস বলে নাজানি কি হয় ॥ ---তরু, ৮৩৮ 


শুন গো! মরম সখি কালিমা কমল আঁখি 
কিবা কৈল কিছুই না জানি । 

কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন 
প্রেম করি খোয়া পরানি ॥ 

শুনিয়া দেখিহু কালা দেখিয়া পাইন জাল! 
নিভাইতে নাহি পাই পামি। 

অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিছ ছানি 
ন। নিতায় হিয়ার আগুনি ॥ 

বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে 
লৈর! যায় যমুনার তীর | 

কি করিতে কিনা করি সদাই ঝুরিয়া৷ মরি 
তিলেক নাহিক রহি থির ॥ 


শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর 
গৃহপতি ফিরিয়! ন! চাঁয়। 
এ বীর হাম্বীর-চিত শ্রীনিবাস-অন্ুগত 


মজি গেল! কালাচটাদের পায় ॥ 


উ5% 


-_কর্ণানন্দ পু ১৯; ভক্কিরত্রাকর পৃ ৫৮২ 


টাকা : শুনিয়া দেখিন্ধ কালা কৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে 
দেখিলাম । আসিয়া উঠায় তবে_ যখন আমি ঘরে বসিয়া থাকি, তধন যেন সে 
আসিয়া আমাকে জোর করিয়। যমুনাতীরে অভিসারে লইয়! যায় । গৃহপতিস্পসে ৰ 


প্বু ঘরেরই মালিক, আমার হৃদয়ের নহে। 


১২২, 


মনের মরম-কথা শুন লে! সজনি । 
শ্তাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥ 
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব। 
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥ 


১9৬. পাচশদ্ক বৎসরের পদাবলী 


কোনি বিধি সিরজিল কুলবতী বাল! । 

কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বাল! ॥ 

কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাধে । 

মুখেতে না সরে বাণী ছুটি আখি কান্দে॥ 

জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব। 

কাঁছর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব ॥ তরু, ৯২৩ 


কি আলে! মুঞ্চি জানে না, 
জানিলে যাঁইতাঁম না কদহ্থের তলে । 
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়৷ নাগর ছলে ॥ 
রূপের পাথারে আখি ডুবি সে রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়! গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফ্ুরান । 
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥ 
চন্দন চাঁদের মাঝে মুগমদ ধান্দা । 
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রেল বান্ধা ॥ 
কটি গীত বসন রমন! তাহে জড়া । 
বিধি নিরমিল কুল-কলহ্কের কৌড। ॥ 
জাতি কুঙ্গ শীল সব হেন বুঝি গেল। 
তুবম ভরিয়! মোর ঘোঁষণা রহিল ॥ 
কুলবতী সতী হইএ হুকুলে দিলু ছুখ। 
জ্ঞান্দাস কহে দঢ় করি থাঁক বুক ॥ --তরু, ১২৩ 


টাক! : রূপের পাথারে আখি ইত্যাদি--শ্রীকষ্ের রূপ যেন অমৃতের পাখার 
বা সমুদ্র ; সেই রূপ নয়নে লাগিয়া ষেন আখিকে রসের সাগরে ডুবাইয়া রাখিল। 
যৌবনের এমন অপরূপ শোভা যে, একবার তাহাতে মন লাঁগিলে আঁর উহা 
ফিরিয়া আসিবার পথ খুঁজিয়া পাঁয় না। ঘরে যাঁইতে পথ মোর তৈল অফুরান--. 
যে পথে গ্যামন্ুন্দরের দেখা মিলিয়াছে, সেই পথ ছাড়িস্বা ঘরে ষাইতে পা চলে না? 
সেই পথ যেন ফুরায় না মনে হইতেছে । কৌড়া-কুঁড়ি। 
১২৪, গুরুজনার জালায় প্রাণ করয়ে বিকলি। 
ছিগুণ আগুন তাহে শ্ামের মুরলী ॥ 
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি । 
মোর নাম লৈয়া আর ন1 বাজিহ তুমি ॥ 
তোর গ্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন। 
কত না সহিব পাপ-লোকের গন ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী ১১৭ 


তোরে কহি বীশিক্! নাশিযা সতীকুল । 
তোর স্বরে মুঞ্ডি অতি হেয়াছি আকুল ॥ 
আমার মিনতি শত, না বাঁজিহ আর । 
, জ্ঞানদাস কহে উহার ওই সেবেভার ॥ --তরু, ৮২৬ 


ভীকা £ উভ হাতে-_ছুই হাত জোড় করিয়!। 


১২৫, বন্ধুর লাগিয়া ' সব তেয়াগশিল 
লোকে অপযশ কয়। 
এ ধন আমার লয় অন্য জন 
ইহ] কি পরাণে সয় ॥ 
সই কত ন রাখিব হিয়া । 
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায় 
আমারি আঙ্গিন! দিয়! ॥ 
যে দিন দেখিব আপন নয়ানে 
আন জন সণ কথা । 
কেশ ছিড়ি পেলি বেশ দূর করি 
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ 
বন্ধুর হিয়! এমন করিলে 
ন। জানি সে জন কে। 
আমার পরাণ করিছে যেমন 
এমনি হউক সে ॥ 
জ্ঞানদাস কহে গুনহ সুন্দরি 
মনে না ভাবিহ আন। 
তুছ' সে শ্যামের সরবস ধন 
হাম সেতোহারি প্রাণ ॥ তরু, ৯৬১ 


পদটি সংকীর্তনাম্বতে (৩৯১) নরহরি ভনিতায় এবং কীর্তনানন্দে চণ্তীদাস 
'ভণিতায় পাওয়া যায়। আগার সম্পাদিত “চণ্ীদ্বাসের পদাবলী” ( সাহিত্য-পরিষৎ 
সংস্করণ ) ৬৭-৭২ পৃষ্ঠায় ইহার বিচার তরষ্টব্য। | 
এই পদটির সঙ্গে চণ্তীদাসের নিয়লিখিত পদটির অনেক মিল রহিয়াছে-- 


সই, কেমনে ধরিব হিয়। | 
আমার বুয়া আন বাড়ী যায় 
আমার আঙ্গিন! দিয়া ॥ 


১১৮ পাঁচশত বৎসরের পক্গাবলী 


সে বধুকালিয়া ন1 চায় ফিরিয়া 
এমতি করিল কে। 
আমার অস্তর যেমন করিছে 
তেমনি হউক সে ॥ 
যাহার লাগিয়। সব তেয়াগিলু 
লোকে অপযশ কয়। 
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরিতি 
আর জানি কার হয় ॥ 
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাজাইয়া 
এমতি করিল কে। 
আমার পরাণ যেমতি করিছে 
তেমতি হউক সে॥ 
_-রবীন্্রগ্রস্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ পু ১০৮৭ 


রসোদগারাস্তে অন্ধুরাগ 


১২৬, সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সোই পিরিতি অন্ু- রাঁগ বাখানিয়ে 
_ অনুখণ নৌতুন হোয় ॥ গ্রু॥ 
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলু' 
নয়ন না তিরপিত ভেলা । 
লাখ লাখ যুগ হাঁম হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে 
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা । 
বচন-অমিয়া-রস অনুথণ শুনলু 
শ্রুতি-পথে পরশ ন। ভোল। 


কত মধু-ষামিনি রভসে গোডায়লু 
ন! বুঝল" কৈছন কেলি ॥ 

কত বিদগধজন রস অনুমোদই 
অন্ুতব কাহু না পেখি। 

কহ কবিবল্পত হৃদয় জুড়াইতে 
মিলয়ে কোটিমে একি ॥ --তরু- ৯৩৭ 


সারদাচরণ মিত্র মহোদয় এই পদটি বিদ্বাপতি তশিতায় পাইয়াছিলেন। যিনিই 
ইহা লিখুন তিনি ষে উচ্চস্তরের কবি ছিলেন সন্দেহ নাই। রসকাস্ব-এর লেখক 


ষোড়শ শতাব্দী ১১৯৯৮ 


কবিবন্প অথবা নরোত্বম ঠাকুরের শিবু বল্পভদাঁমের পক্ষে এ ধরনের পদ লেখ! 
পভ্ভব মনে হয় না। অথচ “সোই পিরিতি অঙ্রাগ বাখানিয়ে / অন্থখণ নৌতুন 
হোয়” অর্থাৎ সেই প্রেমকেই অন্গরাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করি যাহ! ক্ষণে ক্ষণে নৃতন 
বলিয়া! মনে হয়--এই ভাবটি শ্রীরূপের প্রদত্ত অন্ররাগের সংজ্ঞার যেন অনুবাদ 1 
উজ্জ্লনীলমণিতে ( ১৪।১৪৬ ) আছে +- 


সদানভূতমপি ষঃ কুর্যযান্নবনবং প্রিয়ম্‌। 
রাগো ভবননবনব: সোঙমুরাগ ইতীধ্যতে॥ 


অর্থাৎ যে রাগ নব্নবায়মান হইয়া! সর্বদ1! অনুভূত প্রিয়জনকে ও অনন্ুভূতবৎ 
গ্রতীয়মান করায়, প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে--তাহাকেই অনুরাগ বলে। 
সেইজন্ু পদটি কোন চৈতন্যোত্তর কবির রচনা! বলিয়া অনেকে মনে করেন । 


দশম স্তবক 
অভিসার 


১২৭, বিমল হেম জিনি ভঙ্গ অন্থপাম রে 
তাহে শোভে নানা ফুলদাম। 

কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে 
তাঁর মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম | 

চলিতে না পাঁরে গোঁরা টাদ গৌসাই 
বলিতে না পারে আধ বোল। 

ভাবে অবশ হইয় হরি হরি বোলাইয়া 
আচগ্ডালে ধরি দেই কোল | 

গমন মন্থর অতি জিনি মদমত্ত হাঁতী 

ভাবাবেশে ঢুল ঢুলি যায়। 

অরুণ বসন ছবি জিনি প্রভাতের রবি 
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায় ॥ 

এহেন সম্পদকালে গোরা না ভজিলাম হেলে 
তছু পদে না! করিলাম আশ । 

[চেতন্য ঠাকুর গ্রনিত্যানন্দ 

গুণ গায় বুন্দাবন দাস ॥ "তর, ৩২৫ 


স্১েত 


১২৮, 


টীকা : 


পাচশত বছসরের পঙ্াবলী 


এক পয়োধর চন্দন লেপিত 
আর পয়োধর গোর।। 
হিম ধরাধর কনক ভূধর 
কোলে মিলল জোর । 
মাধব, তুয়া দরশন কাজে । 
আধ পদ চালন করত সুন্দরী 
বাহির দেহলি মাঝে ॥ 
ডাহিন লোচন কারে রঞ্তিত 
ধবল রহল বাম। 
নীল ধবল কমল যুগলে 
চান্দ পূজল কাম ॥ 
শ্রীযৃত হসন জগত-ভৃষণ 
সোই ইহ রস জান। 
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর 


ভণে যশোরাজ খান ॥ -_রসমগ্জরী পৃ ৮ 


শ্ররাধা প্রসাধন করিতেছিলেন» বুকে চন্দন ও নয়নে কাজল লাগাইতে- 
ছিলেন, এমন সময় শ্তনিতে পাইলেন যে, মাধব তাহার বাড়ীর সামনে দিয়া 
যাইবেন | অমনি প্রসাধন করা ছাড়িয়া দিয়া তিনি বাড়ীর দেউড়ীতে আসমিয়। 
পায়চারি করিতে লাগিলেন । তিনি এক শুনে চন্দন দিয়াছিলেন, অন্ত স্তন খালিই 
খখাকিল 1 চন্দনচচিত শুতনের সঙ্গে তুষারমণ্তিত হিমালয়ের ও অপর স্তনের সহিত 
্ব্ণবর্ণের পর্বতের তুলন! করিয়৷ কবি বলিতেছেন যে, উভয়ে যেন রাধার কোলে 
মিলিত হইল। রাধার দক্ষিণ চক্ষুতে কাজল পর! হইয়াছিল, অন্ত চক্ষু সাদাই 
রহিল। ছুই চক্ষুকে নীল পদ্ম ও শ্বেত গল্মের সঙ্গে তুলনা করিয়! কবি বলিতেছেন 
যে, কামদেব যেন এ দুইটি পদ্ম দিয়া রাধার মুখরূপ চন্দ্রকে পূজা! করিল। 


হুসেন শাহের রাজ্যকাল ১৪ ৯৩-১৫১৯ গ্রীস্টাব্দ। 


১২৯৬ 


রাই সাজে ৰাশী বাজে পড়ি গেল উল। 
কি করিতে কিবা করে সব হৈল ভুল ॥ 
মুকুরে আচরি রাই বান্ধে কেশভার । 
পায়ে বাদ্ধে ফুলের মালা না! করে ধিচার ॥ 
করেতে নূপুর পরে জজ্মে পরে তাড়। 
গলাতে কিছ্ধিণী পরে কটিতটে হার 

চরণে কাজর পরে শয়নে আলতা । 
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাঁঞপাতা ॥ 


যোড়শ শতাব্দী ১২১ 


শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাঁজনা । 

নাসার উপরে করে বেশীর রচনা ॥ 
বংশীবদনে কহে যাও বলিহারি । 

শ্যাম অনরাগের বালাই টয়া মরি -তরু, ১০০৯ 


২১৩৯, গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 
স্ঘনে দাঁমিনি ঝলকই। 
কুলিশ-পাতন- শবদ ঝন ঝন 
পবন খরতর বলগই ॥ 
সজনি আজু দুরদিন ভেল। 
হাঁমারি কাস্ত নি- তাস্ত আগুদরি 
সঙ্কেত-কুগুহি গেল ॥ 
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝন 
গরজে ঘন ঘন ঘোর। 
স্টাম নাগর একলি কৈছনে 
পস্থ হেরই মোর ॥ 
সঙরি মঝু তন্তু অবশ ভেল জন 
অথির থরথর কাপ। 
এ মঝ্চু গুক্লজন- নয়ন দারুণ 
ঘোর তিমিরহছি ঝাঁপ ॥ 
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ 
জিবন মঝু আগুসার । 
রায় শেখর- বচনে অতিসর 
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥ --তরু, ৯৮৪ 


১৩১, ঝরঝর বরিখে সঘনে জল-ধার। | 
দশ দিশ সব ভেল আন্ষিয়ার। ॥ 
এ সধি কীয়ে করব পরকার। 
অব জনি বাধয়ে হরি-অভিসার ॥ 
অন্তরে শ্যাম-চন্দ পরকাশ । 
মনছি মনোভব লেই নিজ পাশ ॥ 
কৈছনে সন্কেতে বঞ্চয়ে কান । 
সোঙদতে জর জর অথির পরাণ ॥ 
ঝলকই দামিনী দহন লমান। 
ঝনবান শবদ কুলিশ ঝনঝান ॥ 


১২৭ পাঁচশত বৎত্ষরেবর পদাবলা 


ঘর মাহ! রহইতে রহই না পার । 
কি করব এ লব বিঘিনি বিথার ॥ 
চঢ়ব মনোরথে সারথি কাম । 
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম ॥ 
মন মাহা সাধি দেয়ত পুনবার । 
কহ শেখর ধনি কর অভিসার ।॥ --তরু, ৯৮৫ 
১৩২ল কণ্টক গাঁড়ি কমল সম পদতল 
মঞ্জীর চীরহি বাঁপি। 
গাগরি বারি পরি করু পীছল 
;  চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ 
'মাঁধবঃ তুয়া অভিসারক লাগি। 
ছুতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যাঁমিনি জাগি ॥ 
করধুগে নয়ন মুদি চলু ভাঁমিনি 
তিমির পয়ানক আশে। | 
করকঙ্কণ পণ ফণিমুখ বন্ধন 
_শিখই ভূজগ-গুরু পাঁশে। 
গুরুজন বচন বধির সম মানই 
_ আন শুনই কহ আন। 
পরিজন বচনে মুগধি সম হাঁসই 
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥  --তরু, ১০০১ 


শব্ার্থঃ মত্রীর-নৃপুর । চীর-_বস্ত্রধগ | ছুতর-_ছুস্তর। করকল্কণ পণ-_ 
হাতের কক্কণ মূল্যন্বরপ দিয়া । ভুজগ-গুরু--সাপুড়ে। 


টাকা £ রাধ! অন্ধকার রাত্রিকালে সর্প ও কণ্টকপুর্ণ পথে অভিসারে যাওয়ার 
অভ্যান করিতেছেন । বাঁড়ীর উঠানে কাটা পুতিয়া দিয়াছেন, আৰ ঘড়া ঘড় 
জল ঢালিয়। উঠান পিছল করিয়াছেন । রাত্রিকালে সকলে যখন নিত্রায় বিভোর, 
তখন রাধিক! রাত্রি জাগিক়্! পা টিপিয়া টিপিয়া উঠানে চলিয়া ছুম্তর পথে 
অতিদারে যাওয়ার অভ্যাঁদ করিতেছেন। আধারে চলিতে শিখিবাঁর জন্ত বাড়ীতে 
ছুই হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া চলিতেছেন । পথে চলিতে চলিতে সাপের মণি 
দেখিতে পাইলে, সেই মধির আলোকে পাছে লোকে তাহাকে দেখিয়। ফেলে, 
এই ভয়ে কি করিয়! সাঁপের মুখ বাঁধিতে হয়, তাহ! সাপুড়েদের কাছে শিখিতেছেন। 
নাপুড়েরা বিনামূল্যে ভাহা শিখাইতে রাজি হইফে না, অথচ ঘরের বউ রাধাক 


ষোড়শ শতাব্দী ১২৬, 


হাতে নগদ পক্সাঁকড়ি নাই; তাই তিনি সাপুড়েকে হাতের কহছণ পণ দিয়া 
সাপের মুখ বাঁধিবার মন্ত্র ও কৌশল শিখিতেছেন। গুরুজনের কথ তাহার 
কানে পৌঁছায় না, মনে হয় যেন তিনি কালা হইয়া গিয়াছেন। এক কথা 
শুনেন, অন্য জবাব দেন। আর পরিজনদের কথায় বোকার মতন কিছু না 
বুঝিয়াই ক্লানভাবে একটু হাসেন। রাধার যে সত্যই এই ভাব হইয়াছে, তাহার, 
প্রমাণ বা সাক্ষ্য দিতেছেন কবি গোবিন্দদান। 

পদটি যে ১২৫৮ ত্রীস্টাবে সঙ্কলিত জহলনের হুক্তিমুক্তাবলীর নিম্নলিখিত শ্লোকটির, 
ভাব লইয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ড. শশ্ভৃষণ দাশগুপ্ত দেখা ইয়াছেন-_ 


মার্গে পচ্ষচিতে ঘনান্তমসে নিংশব্সঞ্চারণং 

গম্ভব্যোহগ্য ময়! প্রিয়স্ত বসতিমু্ধেতি কৃত্বা মতিম্। 
আজানৃদ্ধতনৃপুর। করতলেনাচ্ছাগ্য নেত্রে ভূশং 

কচ্ছে_পাত্তপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্ততি ॥ __স্ু-মুক্তা পূ ২৪৭ 


ইহাতে নিজের বাড়ীতে করতলে চোখ ঢাকিয়া পা টিপিয়৷ টিপিয়া পথ. 
চলিবার অভ্যাস করার কথা ও নুপুরের যাহাতে শব ন! হয়, সেই জন্য উহাকে 
হাঁটুর উপরে তোলার কথা আছে। কিন্তু রাত্রি জাগিয়া ঘড়া ঘড়া৷ জল ঢালিক্লা 
উঠান পিছল করিবার কথা নাই। আর গুরুজনের কথায় বধিরসম হওয়ার ও 
পরিজনদের কথায় মুগ্ধীর মতন (বোকার মতন ) হাসিবার কথা নাই । গোবিন্দ- 
'দ্বাস প্রাচীন কবিতার ভাব লইয়া পদটি লিখিলেও নিজের মৌলিকতা, 
দেখাইয়াছেন। | 


১৪৩, মন্দির-বাছির কঠিন কবাট। 
| চলইতে শঙ্ষিল পঞ্ধিল বাট ॥ 

তহি' অতি ছুরতর বাদর দোঁল। 
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 
সুন্দরি, কৈছে করবি অতিপার | 
হরি রহ মানস-স্ুরধুনি পার ॥ 
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। 
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ॥ 
দশ দশ দামিনী দহন বিথার। 
হেরইতে উচকই লোচন-তার ॥ 
ইথে যদি হুন্নরি তেজবি গেহ। 
প্রেমষক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 
গোবিদ্দদাস কহে ইথে কি বিচার । 
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ তরু, ৯৮৭ 


১২৪ পাঁচশত বৎসরের পদাষলী 


টীকা; সবী শ্রীরাধাকে অভিসার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন 
যে, বাধা অনেক । প্রথমতঃ, দরজ! শক্ত করিয়া বন্ধ রহিয়াছে, বাহির হওয়া 
কঠিন। ছিতীয়তঃ, পথে কাদা! জমিয্লাছে, সেই জন্য চলা কঠিন । তৃতীয়তঃ, খুব 
'জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে, তোমার নীল শাড়ীতে আর কত জল ঠেকাইবে? 
চতুর্থতঃ, হরি মানসগঙ্গার অপর পারে রহিয়াছেন__সে অনেকটা পথ । পঞ্চমতঃ 
ঘন ঘন বজ্র পড়িতেছে, দশ দিক বিহ্যতের আলোকে ঝলপিয়! যাইতেছে । এত 
বাধা সত্বেও যদ্দি তুমি ঘর ছাড়িয়া অভিসারে বাহির হও, তবে প্রেমের জন্য 
তোমাকে দেহ উপেক্ষা করিতে হইবে । গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহাতে 
ভাবিবার কি আছে? যে তীর ছোঁড়া হইয়াছে, তাহাকে কি শত চেষ্টা করিলেও 
ফেরানো! যায়? মন যে দয়িতের নিকট চলিয়া গিয়াছে; তাহা কি আর ফিরাইয়া 
আনা যায়? 


১৩৪. কুলবতি কঠিন ূ কবাট উদঘাটলু 
তাহে কি কণ্টক বাধ! 
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞ্জে ডারলু 


তাঁছে কি তটিনী অগাধা ॥ 
সজনি, মঝু পরিখন করু দুর । 
কৈছে হৃদয় করি পম্থ হেরত হরি 
সোঙরি সোঁঙপ্রি মন ঝুর | 
কোটি কুম্থমশর বরিখয়ে যছু পর 
তাহে জলদ্দজল লাগি। 
প্রেম দহনদহ থাক হৃদয়ে সহ 
তাহে কি বজরকি আগি॥ 
যু পদতলে হাম জীবন সৌোপলু 
ভাহে কি তচ্গ অন্রোধ। 
গোঁবিন্দদাস কহই ধনি অভিমর 
মহচরি পাওল বোধ ॥ স্পতরু, ৯৮৮ 


টাকা : পূর্বোক্ত পদের উত্তরে শ্রীরাধা সধীকে বলিতেছেন--তুমি আমাকে 
পথে কণ্টকের ভয় কি দেখাইতেছ? যে কুলবভী হইয়া ঘরের কঠিন কপাট 
খুলিয়াছে, সে কি কাটার ভয় করে? তুমি নদীতে অগাধ জল আছে বলিয়া পার 
হওয়া যহিবে না বলিভেছ, কিন্তু নিজের কুলমর্যাদাকে যে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে, 
তাহার কাছে নর্দীর জল আর অগাধ কি? সখি, আমাকে আর পরীক্ষা করিও 
না। আমি হরিকে সন্ষেত করিয়াছি, তিনি আমার পথ চাহিয়। রহিয়াছেন । 
(সেই কথা মনে করিয়া আমার মন কীর্দিতেছে। যাহার উপর মদন কোটি 


ষোড়শ শতাব্দী ১২৫ 


কামবাণ নিক্ষেপ করিতেছে, তাঁহার আবার বর্ষার ধারায় কি ভয়? বজ পড়িবে 
বলিতেছ? পড়ুক না; যাহার হৃদয় প্রেমের দহন সহা করিতেছে, মে বজুকে কি. 
ভয় করিবে ? 

পদটি শ্রীরপগোন্থামীর পদ্যাঁবলীতে ধৃত নিম্নলিখিত শ্লৌোকের ভাব লইয়া 
লিখিত-_ এ 


লজ্জৈিবোদঘাটিতা৷ কিমত্র কুলিশোদ্বদ্ধা! কবাটস্থিত্তিঃ 
মর্ধ্যাদৈব বিলজ্ঘিত সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজ| ৷ 
আক্ষিপ্তা খলদৃষ্টিরেব সহসা ব্যালাবলী কীদৃশী 

প্রাণা এব সমপিভাঃ সথি চিরৎ তশ্মৈ কিমেষা তনুঃ ॥ 


যখন আমি লঙ্জাই উদঘাটিত করিয়াছি, তখন এ স্থানে বন্ধ কবাট থাকাতে 
আমার কি হইবে? যখন আমি মর্ধাদ। লঙ্ঘন করিয়াছি, তখন সামান্য যমুআা 
আমার কি করিবে? খলজনের দৃষ্টিই ধখন অগ্রাহথ করিয়াছি, তখন সর্পসকল 
আমার কি করিবে? যখন আমি তীহাকে প্রাণই সমর্পণ করিয়াছি, তখন শরীর 
সমর্পণ করিব, তাহাতে আর কি কথা? 


১৩৫, অন্বরে ভগ্বর ভরু নব মেহ। 
| বাহিরে তিথির না হেরি নিজ দেহ ॥ 

অস্তরে উল শ্যামর ইন্দু । 
উছল মনহি মনোভব সিন্ধু ॥ 
অব জানি সজনি করহু বিচার । 
শুভ ক্ষণে ভেল বাদর অভিসার ॥ 
মুগমদে তন্চ অন্থুলেপহ মোর । 
তহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥ 
কি ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার। 
দূর কর নোতিনী মোতিম হার ॥ 
চলইতে দীগভরম জনি হোয়। 
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয় |. --তরূ" ৩৪২ 


শব্দার্থ; অন্বরে--আকাশে। ডন্বর ভরু---গড় গড় করিয়া মেঘ ভাঁকিতেছের 
যেন শিবের ভম্বরু বাজিতেছে। নব মেহ-নৃতন মেধ; ব্যঞ্জনাঃ যেন নবঘন” 
শ্বাম ডাকিতেছে। গোয়-:গোপনে। 

টাক: অস্তরে শ্ামরপ চন্দ্র যেন উদ্দিত হইল। চাদ উঠিলে সমুদ্রে জোয়ার 
আসে, ভাই শহ্ামচন্দ্রের উদয়ে মনে মদনসমূত্র যেন উলিয়। উঠিল । মৃুগমদে দেহ 


১২৬ পাঁচশত বৎসরের পদা বলব 


অন্ররঞ্রিত করিলে ও নীল শাড়ী পরিলে আধারে আমার গৌরবর্ণ ঢাকা পড়িবে। 
কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমার কাচলি দূর কর, উহা! তো ভার 
মাত্র। আর মোতির হার তো সতীন; কেন না, শ্তামবন্ধুর আলিঙ্গন হারের 
উপর লাগিবে, আমি পাইব না। শ্রীরাধার পাছে আধারে দিকৃত্রম হয়, তিনি পথ 
হারান, এই ভয়ে সখীর অন্ুগ। কবি গোবিন্দদাস গোপনে তাহার সঙ্গে চলিয়াছেন। 


৯৩৬, পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ । 

রি চৌদিগে হিম হিমকর করু বন্ধ । 
মন্দিরে রহত সবহ' তনু কাপ। 
জগজন শয়নে নয়ন রছ ঝাঁপ ॥ 
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই। 
এঁছে সময়ে অভিসারল রাই ॥ 
পরিহরি তৈছন স্থখময় সেজ। 
উচ-কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥ 
ধবলিম এক বসনে তনু গোই। 
চললিহ কুঞ্জে লথই নাহি কোই ॥ 
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই। 
কণ্টক বাটে কতিন্থ নাহি টলই ॥ 
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ । 
কিয়ে বিঘিনি যাহ! নৃতন নেহ ॥ 

_পদ্দামৃতসমুদ্র ১৩৮৯; তরু. ৩২৬7 কী. ২১৮ 


টাকা: শীতকালে জ্যোৎন্গা-রাত্রিতে শ্রীরাধার অভিপার বর্ণিত হইতেছে । 
পৌষ মাসে রাত্রিকালে ধীরে ধীরে হাওয়া বহিতেছে। চারি দিকে তুষারপাত 
হইতেছে, তাহাতে হিমকর চন্দ্র বা চন্দ্রের কিরণ যেন বন্ধ হইয়াছে । ঘরের 
ভিতরেই সকলে কাপিতেছে। সকলেই শীতের চোটে শুইয়৷ আছে, চোখ বুজিয়া . 
আছে, যেন চোখ খুলিলেই আরও বেশী ঠাণ্ড লাঁগিবে । এমন সময়ে রাধা 
'অভিপারে বাহির হইল দেখিয়া আমার মনে চমক লাগিল। সুখময় শধ্যা ত্যাগ 
করিয়! রাঁধা মনের ভ্রমে উচ্চ কুচের কঞ্চুকও ছাড়িয়া একখানি সাদা কাপড়ে 
“দেহ ঢাকিয়। কুঞ্জাভিমুখে বাহির হইল। সাদা কাপড় পরার উদ্দেস্ত এই যে, 
'জ্যোত্স্ার শুভ্রতার সঙ্গে একীভূত হওয়ায় কেহ তাহাকে লক্ষ্য কব্িতে পারিবে 
না। রাধা কোমল চরণ ছুখানি তুষারের উপর দিলেন নাঃ তিনি কাটার উপর 
দিয়! চলিতে টলিলেন না। যেখানে নৃতন অনুরাগ, সেখানে বিক্গকে কে গণন। 
করে? 


৯৩৮, 


যোড়শ শতাব্দী 


রাই কনক-মুকুর-কাতি । 
সুন্দর তন 
সাজয়ে কতেক ভাতি ॥ 


রতন ভূষণ 


শ্যাম বিলাসিতে 


নীল বসন 
জলদে দামিনী সাজে । 
চাচর কেশের 
ছুলিছে হিয়ার মাঝে ॥ 
রসের আবেশে 


আধ ওঢনি 
বঙ্কিম নয়নে চায় ॥ 
সিথায়ে সিন্দুর 
তাহে চন্দনের রেখা । 
নব জলধরে 
নবীন চাদের দেখ! ॥ 
হ্টামানন্দ ভণে 
কলপ-তক্ষর মূলে। 
রসের আবেশে 
শ্যাম নাগরের কোরে ॥ 


একাদশ স্তবক 
উৎ্কঠিত৷ 


কি লাগি গৌর মোর। 
নিজ রসে ভেল ভোর ॥ 
অবনত করি মুখ । 
ভাবয়ে পুরুব-ছুখ ॥ 
বিহি নিকরুণ ভেল। 
আধ নিশি বহি গেল ॥ 
জ্ঞানদাস কহে গোর! | 
নিজ রসে ভেল ভোরা ॥ 


১৯৬ 


বিচিত্র বেণী 
গমন মন্থর 

হেলি ছুলি চলি যায়। _ 
ঈষত হাসিয়া 

নয়ানে কাজর 
অরুপ-কোরে 


নিকুঞ্জভবনে 


বৈসে বিনোদিনী 


তরু, ১০২৬7 কী, ১৯৩ 


"তরু, ৩৯১২ 


১২৮, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


১৩৯, এঘোর রজনী যেঘ গরজনি 
কেমনে আয়ব পিয়া । 
শেজ বিছাইয়। রহিলু বসিয়! 
পথ পানে নিরথিয়া ॥ 
সই, কি করব কহ মোরে । 
এতন্থ বিপদ তরিয়া আইলু' 
নব অনুরাগ ভরে ॥ 
এহেন রজনী কেমনে গোঙাব 
বধূর দরশ বিনে। 
বিফল হইল সব মনোরথ 
প্রাণ করে উচাটনে ॥ 
দহয়ে দামিনী ঘন ঝনঝনি 
পরাণ মাঝারে হানে । 
জ্ঞানদাস কছে শুনহ হুন্দরি 
মিলবি বধুর সনে।  --তরু, ৩৪৪. 


১৪০, ভূজগে ভরল পথ কুলিশপাত শত 
আর কত বিঘিনি বিথাঁর। 
কুলবতী গৌরব বাম চরণে ঠেলি 
কুণ্তে কয়লু' অভিসার ॥ 
স্জনি, কি ফল পাপ পরাণ । 
যামিনী আধ অধিক বহি যাঁওত 
অবহথ* না মিলল কান ॥ 
যতয়ে মনোরথ সব ভেল অনরথ 
কান্ু-পিরীতি অভিলাষে। 
না জানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল 
ভা তৃজঙ্গিনী পাশে ॥ 
দারুণ ফুলশর কুপ্রে বিথারল 
মন্দিরে গুরুজন গারি। 
গোবিন্দদান কহ এ ছু সংশয় 
নিরসব রসিক মুরারি।-_পদা.সমুদ্র পু ১৬১) তরু-৩৪৬ 
শব্দার্থ ঃ তৃজগ-_সর্প। কুলিশ--বজ্ব। বিঘিনি বিখার-_বিত্্ বিস্তৃত । যতয়ে? 
মনোরথ-যত কিছু অভিলাষ । অনরথ--ননর্থ। ভাঙও তুজঙ্গিনী পাশ--জরপা 
ভূজঙগিনীর পাশের ছার! বন্ধণ করিল । 


ষোড়শ শতাকা ১২৯ 


টীকা: দারুণ ফুলশর ইত্যাদি--আঁমি কুঞ্জে আসিলাম, সেখানে মদনের' 
দারুণ ফুলশর | ওদিকে কৃষ্ণ হয়তো গুরুজমের গালির ভয়ে অভিসারে আসিতে 
পারেন নাই । কবি বলিতেছেন, তোমার উভয় সংশয়ই মিথ্যা; রসিক মুরারি' 
আসিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, তিনি কোঁন কলাবর্তীর কটাক্ষে বাধা পড়েন নাই, 
আর গুরুজনদের গালির ভয়েও পিছপাঁও হুন নাই । 


১৪১, পবনক পরশহি বিচলিত পল্লব 
শবদহি" সজল নয়ান। 
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনি নিরখয়ে 
জানল আয়ল কান ॥ 
মাধব, সমুঝল তুয়া চতুরাই । 
তমালক কোরে আপন তন্ত ছাপলি 
অব কৈছে রহবি ছাপার ॥ 
পুনহি বিলঙ্গে ফিরয়ে সব কাননে 
পুন অন্নমানয়ে চীতে | 
তুলল পন্থ অন্ত নাহি পায়ল 
না বুঝিয়ে নাগর রীতে ॥ 
নৃপুর রণিত কলিত নবমাধুরি 
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস। 
আগুসরি রাই কাননে অবলোঁকই 
কহতহি কানরাম দাস ॥ তরু, ৩৩২ 


টীকা £ রাঁধ। শ্রীকৃষ্ণের জন্য উতৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় থাকিবার পর বাতাসে 
গাছের পাতা নড়ায় মনে করিলেন, কৃষ্ণ বুঝি আসিয়াছেন। তিনি তাড়াতাড়ি 
বাহিরে আসিয়া চারি দিকে তাঁকাইলেন? কিন্তু কাহাকেও দেখিতে ন। পাইয়। 
বলিতেছেন-_বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি তমাল গাছের পিছনে লুকাইয়াছ ; এখন 
আর কেমন করিয়া লুকাইয়! থাকিবে? কিন্তু অনেকক্ষণ বাদেও কষ যখন 
বাহির হইলেন না, তখন ভাবিতেছেন, তাহ] হইলে কি কৃষ্ণের পথ তুল হইল ? 
আবার মনে হইল, এ বুঝি তাহার নৃপুরের রণঝনি শুনা যাইতেছে । আনন্দিত 
মনে রাধা কাননের পানে চাছিতে লাগিলেন। জরদেবের 'পততি পতঙ্জে 
বিচলিতপন্ে” ইত্যাঁি সুগ্রসিদ্ধ পদের ছায়া এই পদে দেখ! খায়। 


১৪২, মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলু 
কাছ মিলন-প্রাতিআশে । 


১৩০ পাচশত বৎসরের পদাবলী 


আতরণ বসন অঙ্গে সব সাজল 
তাদুল কপূর বাসে । 
সজনি, সো মুঝে বিপরীত ভেল। 
কাছ রহল দূরে মনমথ আনি ফুরে 
দে! নাহি দরশন দেল ॥ 
ফুলশরে জরজর সকল কলেবর 
কাতরে মহি গড়ি যাই। 
কোকিল বোলে ডোলে “ঘন জীবন 
উঠি বসি রজনি গোঙাই ॥ 
শীতল ভবন গরল সমান ভেল 
হিমাচল বায়ু হতাশ ॥ 
লোচনে নীর থীর নাহি বান্ধয়ে 
কান্দয়ে কাছরাম দাস | - তরু. ৩৩৪ 


শব্ধার্থঃ পৈঠলু- প্রবেশ করিলাম । প্রতিআশে--প্রত্যাশীয় | ফুরে__ 
স্কুরিত হয় বা প্রকাশ পায়। ভোলে ঘন জীবন--প্রাণ যেন বারংবার (ঘন ) 
ছুলিয়া উঠিতেছে। হিমাঁচল বায়ু হুতাশ-_হিমাঁলয়ের তুষার-শীতল বাতাঁস 
আগুনের মতন লাগিতেছে। কান্দয়ে কানুরাম দাস--কবিও নায়িকার সঙ্গে 
একাত্ম হইয়! কার্দিতেছেন । 


১৪৩, রসের হাটেতে আইলাম সাজাইয়া পসার। 
গাহক না আয়ল যৌবন ভেল ভার ॥ 
বড় দুখ পাই সখি বড় দুখ পাই। 
শ্যাম অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোঁহাঁই ॥ 
বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়। 
হিমঞ্তুপবনে মোর হিয়া চমুকায় ॥ 
দারুণ কোকিল মোর প্রাণ নিতে চায়। 
কুন্ধ কুহু করিয়] মধুর গীত গায় ॥ 
ফুলশরে জরজর হিয়া! চমকায়ি। 
কানরাম দাসের তন ধূলায় লোটাঁয় ॥ -_তরু, ৩৩৫ 


টীকা 5 বিষ লাগে ছিমকর কিরণে পোড়াক়্-স্চঙ্্র সাধারণতঃ প্রেমিকজনকে 
"আনন্দ দেয় । কিন্তু প্রিয়ের আগমন হইল ন! বলিয়া সেই চজ্্র আমার কাছে বিষের 
অতন লাগে, আর তাহার কিরণে দেহ শীতল ন। হইয়া বরং পুড়িয়া যাইতেছে । 

গীতাঙ্বর দাসের রসমপ্তরীতে (পৃ ২৫) গোবিনদান ভণিতায় একটি পদের 


ঘোড়শ শতাকী 


১৬১ 


প্রথমে এই পদের প্রথম ছুই চরণ পাওয়া যায় । এ ছুইটি চরণ ছাড়া জন্ত কয়েকটি 
চরণের সঙ্গেও এই পদের সহিত মিল দেখা যায়; যখা- 


বড় ছখ পাই সখি বড় ছুখ পাই। 
শ্যাম অনুরাগে নিশি বি পুহাই ॥ 


দারুণ কোকিল প্রাণ নিট ূ 
কুহু কুনু করিয়। মধুর গীতি গায় 


'শেষ দুই চরণ-_ 
ফুলশরে জরজর হিয় চমকায় । 
গোঁবিন্দদাসের ত ধরণী লোটায় ॥ 
3১৪৪. বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঁঙাঁব সই 
সাধে নিরমিলু' আশাঘর | 


কোন কুমতিনি মোর এ ঘর ভাঙগিয়৷ নিল 
আমারে ফেলিয়া! দিগন্তর ॥ 
বন্ধুর স্কেতে আসি এ বেশ বনাইলু গো 
সকল বিফল ভেল মোয়। 
ন1 জানি বন্ধুরে মোর কেবা লৈয়! গেল গো 
এ বাদ লাধিল জানি কোয় ॥ 
গগন উপরে চান্দ- কিরণ উজোর গে! 
কোকিল কোকিল! ডাকে মাতি। 
এমন রজনি আ'ম কেমনে পোহাব গে! 
পরাণ ন] হয় তার সাথি ॥ 
কপু'র তাখুল গুয়! খপুর পূরিল সই 
পিয়া বিনে কার মুখে দিব । 
এ নব মালতী মালা বুথাই গাথিলু গো 
কেমনে রজনী গোডাইব ॥ 
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গে 
এখন আছয়ে কার আশে। 
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলু, গে। 
কহি ধায় নরোত্ম দাসে ॥ 


শব্দার্থ ঃ খপুর--হৃপারি, গয়া__হপারি | 


১৪৫০ 


দুহ' দোহা! দরশনে পুলকিত অঙ্গ । 
দুরে গেও রজনিক বির্হ-তরঙ্গ 


স্তর, ৩৩ 


১৩২ 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


ধৈছে বিরহ-জ্বরে লুঠল রাই । 

তৈছন অমিয়! সাগরে অবগাই॥ 

দুই" মুখ চুঙ্ছই ছু মুখ হেরি। 

আনন্দে হুছু জন করু নানা কেলি ॥ 

সুখময় যাঁমিনী চাদ উজোর। 

কুহরত কোকিল আনন্দ বিভোর ॥ 

বিকসিত হুকুম্থুঘ মলয় সমীর | 

ঝলমল ঝলমল কুগী কুটার ॥ 

বিহরয়ে রাধা মাধব রঙ্গে । 

নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে । -_-তরু. ৩২৩ 


টীকা; লুঠল--লোটাইল, পূর্বে যেমন বিরহরূপ জরে ভূমিতে পডিয়াঁছিল” 
এখন তেমনি মিলনের আনন্দে যেন অমুতসাগরে অবগাহন করিতেছে । 


৯৪৬, 


১৪৭, 


দ্বাদশ স্তবক 
খণ্ড তা 


আরে মোর আরে মোর গোরাজরায়। 
পূরব প্রেমভরে মুছু চলি যায় ॥ 

অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া । 

কোপে কহয়ে পভ" গদগদ হিয়া ॥ 
জানলু তোহাঁরে তোর কপট পিরীতি । 
যা সে বঞ্চিল৷ নিশি তাহা কর নতি ॥ 
এত কছি গৌরাঙ্গের গরগর মন। 
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি জাগবণ ॥ 
কহে নরহরি রাধা ভাবে হৈল হেন। 
পাই আশোয়াস বঞ্চিত হৈল যেন ॥ 


চল চল মাধব করহ পয়ান। 

জাগিয়৷ সকল নিশি আইলা বিহান ॥ 
হাঁম বনচারী বঞ্চি একেশ্বরিয়া । 
চাতুরী না কর চলহ শতঘরিয়া ॥ 


মিছাহি শপথি না কর মোর আগে । 

কেমনে মিটাগ্বি ইহ রতি দাগে । 

যাহ চলি চঞ্চল না কর জগ্জাল। 

দগধ পরাণ দগধ কত আর ॥ 

বিমুখ ভেল ধনী না কহই আর। ৮ 
দাস অনস্ত অব কি কহিতে পার ॥ --তরু,. ৪১১ 


১৪৮ আকুল চিকুর চুড়োপরি চজ্্রক 
ভাঁলহি লিন্দুর দহন! । 
চন্দন চন্দ মাঁঝহি লাগল মগমদ 
তাহে বেকত তিন নয়ন] ॥ 
মাধব, অব তুছ শঙ্কর দেবা! । 
জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটছ 
দূরহি দূরে রহ সেবা! ॥ 
চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তচচ 
সোই ভসম সম ভেল। 
তোহান্ি দরশনে মঝু মনে মনসিজ 
মনোরথ সঞ্জে জরি গেল ॥ 
তবু বসন ধর কাহে দিগন্ধর 
শহর নিয়ম উপেখি। 
গোবিন্দদাস কহ ইহ পর অগ্থর 


গণইতে লেখি না লেখি ॥ --তরু, ৪৪৫ 3 সংকীর্তন ৩৭৮ 


টীকা: সকাল বেলায় অন্য .নারীকে উপভোগ করিবার চিহ্ন লইয়া কৃষঃ 
রাধার সামনে আসিলে, রাধা তাঁহাকে বিদ্রপ করিয়া শঙ্করের লহিত তুলনা 
করিতেছেন । শিবের মতন তাহার চুডাঁয় চন্দ্র রহিয়াছে ময়ুরের পাখাক়্ 
অস্কিত চাদ); কপালে আবার সিন্ুরবিন্দু লাগায় উহা আগুনের মতন 
দেখাইতেছে । চন্দনের মধ্যে মৃগমদকন্তরীর চিহ্ু লাগিয়া মনে হইতেছে যেন 
তৃতীয় নয়ন অঙ্কিত হইয়াছে । সম্ভোগের ময়ে চন্দন রেণুতে পব্ষিপত হইয়াছে; 
তাই মনে হয়, যেন তুমি ভল্ম মাধিয়াছ। শঙ্কর মগ্সথকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, 
এখন তোমাকে দেখাঁমাত্রই আমার মনের মনমিজ সমশ্ত বাসনার লঙ্গে পুড়িয়া 
গেল । কেধল একটি মাত্র ব্যাপারে তোমার সহিত শিবের পার্থক্য দেখিতেছি। 
শিব দিগস্বর, কিন্তু তুমি এখনও কাপড় পরিয়া আছ কেন? বাঁধার এই প্রঙ্গের 
উত্তরে কবি গোবিন্দদান বলিতেছেন, এ কাপড়কে কাপড় না বলিলেও চলে? 


১৬৪ পাঁচশত বৎত্ষরের পদাবলী 


কেন না, বসন বদল হওয়ায় উনি পরের কাপড় পিয়া আমিয়াছেন। সে কাপড় 
এত ন্ুক্ষ্ম যে, উহাকে কাপড় বলিয়া না ধরিলেও হয়। 


পদটি নিয়লিখিত প্রাচীন শ্লোকের ভাব লইয়া যে লিখিত, তাহা ১৭৭১. 
শ্ীস্টীবে দীনবন্ধু দাস “সংকীর্তনামবতে' দেখাইয়াছেন-_- 


চূড়াচজ্দ্রকমণ্ডিতাঁলকতটে সিন্দুরমুদ্রা-শিখ। 
তদ্বচ্নন্দনচন্দ্রমধ্য বিলসৎ কন্তুরিকালাচনং । 

তেন ত্র্যম্বকতৈব লোকদহন। দগ্ধ: স মে মন্মথ- 
স্্দ,রাঁ প্রণমামুমাধবমহো ত্বামপ্যপ্দিগবাসসম্‌ ॥ 


১৮৪৯ গ্রীস্টাবে সম্কলিত পদকল্পলতিকায় এই পদটি ক্ষেত্রমোহন দত্তের রচনা, 
বলিয়। উল্লিখিত । ইহা অবিশ্বাস্য । 


১৪৯, স্হজই গোরি রোখে তিন লোঁচন 
কেশরি জিনি মাঁঝা খীন। 
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে 
শৈলসতাকর চীন ॥ 
স্ন্দরি, অব তুহ' চণ্ডিবিভ্গ। 
যব হাঁম শঙ্কর তুয়া নিজ কিন্কর 
দেওবি মোহে আধ অঙ্গ ॥ 
কালী কালিয় ভাউ তৃজঙ্গম 
সম্বর তাকর দসম্ত। 
পশ্ডপতি দোখে রোখ এত না বুঝিয়ে 
ইহা নাহি শুস্ত নিশুভ্ত ॥ 
দহন মনোভবে তুছ' সে জিয়াওবি 
ইত হাস বরদানে। 
তুয়া পরসাদে বাদ পব খণ্ডব 
গোবিন্দদাস পরমাঁণে ॥ 
--পদামৃতপমুদ্র পূ ১৭১; সংকীর্তনাম্বত ৩৭৯; তরু, ৪*৬ 


টাকা £ রাধ] কুষ্ণকে শঙ্কর বলিয়া বিদ্রপ করিয়াছেন, এখন কু্ণ রাঁধাকে 
গোঁরীর সঙ্গে তুলন! করিয়া বলিতেছেন যে, এখন এস, আমরা হরগৌরীর মতন 
এক-দেহ হই। তুমি গৌরবণা, আবার খুব রাগিয়াছ বলিয়া ঘেন তোমার 
কপালে তৃতীয় নয়ন দেখা যাইতেছে । গৌরী সিংহকে জয় করিয়া বশ করিয়াছেন, 
তোমার ক্ষীণ কটি সিংহের কটিকে পরাজিত করিয়াছে । তোমার মনটি পাষাণের 
মত কঠিন,--গৌরীর পিত1 হিমালয় পাষাণ বলিয়া তোমার হৃদয় এত কঠিন । 


ষোড়শ শতাব্দী ১৩৩ 


'তোমার ভ্রভপ্গ দেখিয়৷ কৃষ্চসর্পের কথ! মনে পড়ে । উহাদের আস্ফালন সম্বরণ। 
কর। তুমি এত চটিয়াছ কেন? এখানে তে শুস্ত-নিশুস্ভ নাই যে তাহাদিগকে 
বধ করিবে । তুমি বলিতেছ ষে, মনপিজ দগ্ধ হইয়াছে, তুমি একটু হানিয়৷ আমার 
প্রীতি চাহিলেই আবার দেই মদন পুনর্জীবিত হইবে । গোবিন্দদাঁস প্রমাণ 
(সাক্ষ্য) দিতেছেন যে, তোমার কপ! পাইলে সমস্ত ত্রটি (বাদ) বিদূরিত ( খণ্ডব )। 
হইয়া যায়। 


এই পদটিরও মূল নিয় লখিত এই ক্লোকে পাওয়া যায়-_- 
গৌরী কেশরীমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোচনৈঃ 
কাঠিন্াদিদিতাব্রিরাজতনয়া কালী ভুবোর্ডগতঃ। 
ত্বং চণ্ডীতি বিলোঁক্য মানিনি কথং ন স্তামহং শঙ্ব়ঃ 
তম্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্ধাঙ্গমঙ্গীকুর ॥ / 


১৫2, নখপদ হায়ে তোহারি। 

/ অন্তর জলত হামারি ॥ 
অধরহি কাঁজর তোর । 
বদন মলিন ডেল মোর ॥ 
হাম উজাগরি সার! রাতি। 
তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি ॥ 
কাহে মিনতি করু কান। 
তুহ' হাম একহি পরাণ ॥ 
হামারি রোদন অভিলাষ । 
তুহুক গদ গদ ভাষ॥ 
সবে নহে তনু তন সঙ্গ । 
হাম গোরী তৃছ' শ্বাম অঙ্গ ॥ 
অতএ চলহ নিজবাস। 
কছতহি গোবিন্দদাস ॥ 

--পর্দামৃতসমুদ্র পূ ১৭৪; সংকীর্তনামৃত ১৮০ ; তরু, ৪২৩ 


টাক: শ্ত্রীরুষ্জ রাঁধাকে অর্ধাঙ্গে ধারণ করিতে চাছিয়াছেন; তাহার উত়রে 
রাধা বলিতেছেন, অর্ধাঙ্গ কেন-_তুমি আমি তো. একই পরাণ। তাহা না 
হইলে তোমার বুকে নখের দাগ, আর আমার হৃদয়ে আলা! কেন? তোমার 
ঠোঁটে কাঁজলের দাগ, তাতে আঁমার মুখ মলিন কেন? আমি তোমারঃআসার 
আশায় সারারাত জাগিক্লা কাটাইলাম, তাহাতেই তোমা চোঁথ ছুটি লাল 


১৩৬ পাঁচশত বৎত্মরের পদাবলী 


দেখাইতেছে। আমার কান! পাইতেছে, তাই তোমার বচন গদ্গদ হইয়াছে। 
দুজনের সবই এক? শুধু আমার রঙটি ফর্ণা, আর তোমার কাঁলো৷। সেইজন্ত 
উিভয়ের দৈহিক মিলন হইবে না। তাই তুমি এখন নিজের বাড়ী চলিয়া যাও। 


এই পদটিরও মৃলম্বরূপ নিয্নলিখিত সংস্কত গ্লোক দীনবন্ধুদাস সংকীর্তনামৃতে 
ডিদ্ধত্ব করিয়াছেন__ 


ত্বংপীনোরসি পাণিজক্ষতমিতো৷ জাজন্যতে মে মনঃ 
ত্বদৃবিশ্বাধরচুম্থিকজ্জলমিতঃ শ্রযামাযরিতং মে মুখং। 
যামিন্যাৎ মম জাগরাত্বব দুশৌ। শোঁণায়মানে ততো! 
দেহার্ধং কিমু যাচসে হি ভগবনেকৈব যন্ৌ তু ॥ 


১৫১. কাহা নখ-চিহ চিহ্নলি তুছ' সুন্দরি 
এব নব কুস্কুম রেহ। 
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্সি 
ঘন মুগমদরম এহ ॥ 
ভাবিনি, মঝ্ু যনে লাগল ধন্দ । 
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি 
দিনহি উরুণী দিঠি মন্দ ॥ 
গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি 
উর পর যাবক ভাণে। 
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি 
সিন্দুর করি অনুমানে ॥ 
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী 
অকুধণিম ভেল নয়ান। 
তু পুন পালটি মোহে পরিবাঁদসি 
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ 
--পদাম্ৃতসমুত্র পৃ ১৭৫; সংকীত্তনামৃত ৩৮১ 7 তরু. ৪২৪ 


টাকা £ ধৃষ্ট নায়ক শ্রীরুষ্চ শ্রীরাঁধার ভত্পরনায় লঙ্জিত না হইয়া তাহার 
দেখার দোষের কথা বলিতেছেন £ এই নবকুক্কমে আকা রেখাকে তুমি কিন! 
নখের চিহু বলিয়া ভাবিলে ? মৃদমদকন্তরী ঘনভাবে লেপন করিয়াছি, আর তুমি 
কিন। তাহাকে কাঁজলের দাগ ভাবিলে? হায় হায়, সুন্দরি, এত অল্প বলেই 
তোমার চোখের দৃষ্টি খারাপ হইয়া গেল ? রাতকান1ও তো বলা যায় না; কেন- 
না, দিনের বেলাতেই মে তুমি এক জিনিসকে অন্ত জিনিস মনে কমিতেছ। 


ধোড়শ শতাব্দী ১টিৎ 


একটু গৈরিক চিহ্ন বুকে লাগাইয়াছি, আর তুমি তাহাকে প্রতিৎন্দিনীর আলতার 
দাগ মনে করিলে? একটু আবীরের বিন্দু লাগাইয়াছিৎ আর তুমি চাবদনি 
হুন্দরী মনে ভাবিলে কিনা  মিন্দুরের দাগ লাগিয়াছে। তোমায় খবর পাওয়ার 
জন্ত উৎ্কণ্ঠায় সারারাত্রি জাগয়া কাটাইয়াছি বলিয়া চোখ লাল হইয়াছে; 
আর তুমিই কিনা উল্ট। আমাকে দোষ দিতেছ ? 
এটিরও মূল হইতেছে এই প্রাচীন শ্লোকটি-_ 

নথাঙ্কা ন শ্তামে ঘনঘুত্থপরেখাততিরিয়ং 

ন লাঙ্ষাত্তঃক্ররে পরাচ্গ গিরেশরিক মিদং | 

ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত মুগমদেপ্য প্রনতয়। 

তরুণ্যান্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতশ্ফিতিরত্ৃৎ ॥ 


১৫২. ভাল ভেল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ । 
অব হাম বুঝলু বিদগধরাজ ॥ 
নয়নক কাজর অধরহি শোভ] 
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা ॥ 
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ । 
যতনে গুপত রছ যামিনী রঙ ॥ 
খনে খনে নয়ন মুদসি আধতার।। 
কহইতে বচন রচন আধ হারা ॥ 
যাবক আধক উর পর লাগ। 
অহুখন সে ধনী করু অনুরাগ ॥ 
স্থর্ঙ্গ সিন্দুরবিন্পু ললিত কপালে । 

ধরল প্রবাল জন তরুণ তমালে ॥ 
ভাবে পুলকিত তন্থু রহল সমাধি । 
জ্ঞানদাস কহে উপজিল আধি ॥ --তরু. ৩৮৫ 


টাকা £ নয়নক কাজর ইত্যার্দ- নায়িকার চোখের কাজল তোঁমার অধরে 
শোভা পাঁইতেছে ; দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন তোমার অধররূপ কমলে একটি 
ভ্রমর বাঁধ! পড়িয়াছে, সে দৃশ্ঠ খুব সুন্দর । মনোলোভার পরিবর্তে মধুলোভা৷ পাও 
দেখা যাঁয়। কহইতে বচন রচন আধ হার1--কথা বলিতে বলিতে যেন অর্ধেক 
পথে ভুলিয়া যাইতেছে । যাবক আধক উর ইত্যাদি--তোমার বুকের আধখানা 
জুড়িয়া তাহার পায়ের আলতার দাগ লাগিয়াছে, সেই লাল চিহ্ন যেন সেই 
হুন্দরীর অন্থরাগের প্রতীক। তোমার হুন্দর কপালে তাহার পিখির লাল- 
টুকটুকে সিন্দুর লাঁগিয়াছে, মনে হইতেছে, যেন তমালবৃক্ষে (কৃষ্ণের শ্টামবর্ণ 


১৩৮ পাঁচশত বৎ্সযর়ের পদাৰলী 


বলিয়া তমালের সঙ্গে তুলনা ) রক্তবর্ণ প্রবাল ধরিয়াছে। তাহার অন্রাগের' 
ভাবে তোমার দেহ পুলকিত ও সমাধিমগ্ন হইয়াছে মনে হয় । জানদাস বলিতেছেন”, 
এ যে দেখিতেছি, কৃষ্ণের বিপদ উপস্থিত হইল । 


১৫৩, সন্দর্রি, কাছে কহুসি কটুবাণী । 
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি 
তু বিনে আন নাহি জানি ॥ 
তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি ব্লু 
তাহে ভেল অরুণ নয়ান । 
মুগমদ বিন্দু অধরে কৈছে লাঁগ 

তাহে ভেল মলিন বয়ান ॥ 
তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আখি 
বিদরে পরাণ হামার | 
তু যর্দি অভিমানে মোহে উপেখসি 
হাম কাহা যাওব আর ॥ 
হামারি মরম তু ভাল রীতে জানসি 
তব কাহে কহ বিপরীত । র 
এছন বচনে দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে 
জ্ঞানদাস চিতে ভীত ॥  -_-তরু. ৩৭৫ 


১৫৪. রাই! কত পরথসি আর। 
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥ 
যজ্ঞ দান তপ জপ সব তুমি মোর। 
মোহন মুরল' আর বয়ানেকা বোল ॥ 
বিনোদিনী হাপিয়া বোলাও । 
ফুলশরে জরজর জনেরে জীয়াও ॥ 
কুটিল কুস্তল বেটি কুহ্থমকো৷ জাদ। 
নয়নে কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ | 
সীথের সিন্দুর দেখি দিনমণি ঝুরে । 
এত বপন গুণ যার সে কেন নিঠরে ॥ 
বিনোদিনি ! চাহ মুখ তুলি। 
€ তোমার ) নক্ষন-নাচনে নাচে পরাণ-পুতঙ্গী !' 
পীত পিস্ধন মোর তুয়া অভিলাষে। 
পরাপ চমকে যর্দি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী ১৩৯- 


হিয়ার মাঝারে উঠে রসের হিলোলি। 

পরশিতে করি সাধ (তোর ) পায়ের অঙ্গুলি ॥ 
যছুনাথ দাস কছে এ নহে যুকতি। 

কানু কাতর বড় রাখহ পিরীতি ॥ --_ক্ষণদা, ১০1৯ 


ব্রায়াদশ স্তবক 
মান 


১৫৫, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাদে ঘনে ঘনে। 
কত স্থরধুনী বহে অরুণ নয়ানে ॥ 
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাথে গায় । 
ধূলায় ধূসর ত্গ ভূমে গড়ি যায় ॥ 
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়। 
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোডায় ॥ 
ক্ষেণে চমকিত অঙ্গ ধরণে ন। যায়। 
মানভাব গোরাচাদের বাস ঘোষ গায় | তরু. ৫২৫ 


১৫৬. না কহ ন। কহ সখি, কহিও আর। 
সকল ছাড়িয়! যারে সার করিয়াছি গে। 
সে ত না হইল আপনার ॥ 
কুল শীল তেয়াগিয়! যার নাম ধেয়াইয়া 
জাগি নিশি বসিয়া কাননে । 
দে জন আমারে ছাড়ি আনে বিলসয়ে গো! 
এত কিয়ে সহয়ে পরাণে ॥ 
আমি ত অবল। জাতি আর তাহে কুলবতী 
আমরা কি প্রেম-অনুরাগী। 
কত প্রেমবতী সনে তাহারি বিলাস গে 
| সে কেনে মরিবে মোর লাগি ॥ 
শুনিয়। কহয়ে দূতী করযোড়ে করি নতি 
ক্ষেম ধনি সব অপরাধ । 
কাছরাম দাস কয় মিলন উচিত হয় 
প্রেমে পড়িবে পাছে বাদ । তক" ২৪৭ 


১১৪৬ 


১৫৭, 


১৫৮, 


পাচশত বৎসরের পদাবলী 


চল চল টিঠ মিঠ-রস-বঞ্চক 
চাতুরী রহ তুয়। ঠামে। 
কৈতব বচন- রচনে যব তুলঙু 
বুঝ তুয় পরিণামে ॥ 
মঞ্জুল হাঁস ভাষ মৃহ বোঁলনি 
দোলনি নয়ন সন্ধান । 
প্রেম-প্রণালী তু ভালে জানসি 
যৈছন অমিয়া-দিনান ॥ 
করকা-কাতিপাতি হাম হেরইতে 
ধাওলু মাণিক আশে। 
পাপিকো পরশে ডালি পয়ে দুরে গেও 
রহল লোক উপহাসে ॥ 
বিষকো কটোর থোর দধি উপর 
দেওল দারুণ ধাতা। 
কপটাহ' প্রেম পহিলে হাম না বুঝ 


অনস্ত কহে গুণগাথা ॥ স্্ক্ষ্শদা, ৯৮ 


টাকা £ যাও» যাও ধৃষ্ট (টিঠ ), তুমি মিষ্ট রস দিয়! প্রবঞ্চনা কর; তোমার 
“ছলনা তোমার কাছেই থাক । তোমার মতন ছলের কথার ফাদে যখন ভুলিয়াছি, 
তখন পরিমাণে কি হইবে বুঝিতেছি ৷ হন্দর হাঁসি, মৃহ্স্বরে কথ! বলা, নয়ন 
নাচাইয়া কটাক্ষ করা, এ সব ভালবাসার ঢঙ তুমি খুব ভালই জান; প্রথমে মনে 
হয়, যেন অমৃত-সরোবরে স্নান করিতেছি । করকা অর্থাৎ শিলার কাস্তিপড্ক্তি 
(-দমূহ ) দেখিয়া মনে হইয়াছিল, উছা বুঝি মণিমাণিক্য, তাই উহা! পাইবার 
আশায় দৌড়াইয়াছিলাম। কিন্ত হাত দিতেই উপহারের পাত্রের উপর হুইতে সব 
চলিয়া! গেল শুধু লোকের উপহাস মাত্রই রহিয়া গেল। যেন মিদ্বারুণ বিধাত! 
প্রবঞ্চনা করিবার জন্যই বিষের বাটির উপর একটু দি রাখিয়! দিয়াছেন । 


ধনি তুছ দূতি ! ধনি তুয়৷ কান। 
ধনি ধনি সো! পিরীতি ধনি পাচ-বাঁণ ॥ 
বিধি মোহে কতই কুবুধি কিয়ে দেল। 
হুহু-কুল-ছুরষশ-রব রাহ গেল ॥ 

না কহ না! কহ ধনি কাঁনুপরথাব। 
এঁছন পিরীতি ছিগুণ দুখ লাভ ॥ 


খোড়শ শতাবী ১৪১; 


পহিলে মিলন 'মধু-মাথন বাণী । 

গগনকো চাদ হাঁতে দিল আনি ॥ 

অব অবধারলু বুঝ নিদান। 

কপট পিরীতি কিয়ে রহে পরিণাম ! 
মনকো-মনোরথ মনে ভেল দূর । 

যছুনাথ দাস কহে আরতি না পূর ॥ -_ক্ষণদ. ৯1৪ 


টীকা ঃ ধনি-ধন্য। দুতি ! তুমি ধন্তঃ তোমার কানুও ধন্ত । ধন্য ধন্য সেই 
প্রেম, আর ধন্য পঞ্চবাঁণ (কামদেব ) । মোহে আমাকে | বিধাতা আমাকে কি. 
ৃ্টবৃদ্ধি দিল যে তাহার সঙ্গে প্রেম করিলাম। তাহার ফলে শুধু ই কুলে ( পিতৃ- 
কুলে ও শ্বশুরকুলে ) কলঙ্কধবনি রহিয়া গেল। কানুপরথাব--কানুর প্রস্তাব, কার 
কথা । এরূপ ভালবাসায় যতটুকু সখ পাওয়৷ যায়, তাহার দুইগুণ হয় দুঃখ | 
প্রথম মিলনের সময় কত মধুমাখা কথা, যেন আকাশের চাদ হাতে আনিয়! দিল।' 
এখন নিশ্চপ্ন করিয়া জানিলাম যে আমার নিদান ব। শেষ অবস্থা নিকট । কপটের 
ভালবাসা কি কখনও স্থায়ী হয়? মনের অভিলাষ মনের নিকট হইতে দূরে- 
চলিয়া গেল। যছুনাঁথ দাস বলেন যে, আতি পূর্ণ হইল ন|। 


১৫৭? চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। 
[শর্ট ময়ান-নাচনে নাঁচে হিয়ার পুতলি ॥ 
পীত পিন্ধন মোর তয়! অভিলাষে। 
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥ 
লেহু লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী । 
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি ॥ 
তুয়।৷ রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর । 
নয়ন-অগ্জন তুয়া পরচিত-্চোর ॥ 
রূপ গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি। 
বিছি নিরমিল তুছে পিরিতি-পুতলী ॥ 
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কপণ। 
 জ্ঞান্দাস কহে কেবা জানে কার মন ॥ তরু, 98%1৫ ১৩, 


১৬৯, মানিনি, দূর কর দারুণ মানে । 
তুয়। বিনে মোহন চীত পুতলি সম 
তেজল ভোজন পানে ॥ 


১৪২ পাচশত বৎসরে পঙদ্গাবলী 


কোমল অমল শেজ কুহম-দল 

র তুয়া বিচ তেজল শয়ান। 

গন্ধ চতুঃসম অঙ্গ-বিলেপন 

তেজল তাগ্ুল বয়ান ॥ 

কত কত যুবতী যুখ-শত সেবই 
তাহে যে বোধ না মানে। 

সে! তুয়৷ লাগি অব সতত উতাপিত 
মুদ্দি রহত ছুই নয়ানে ॥ 

এ ধনি রমণি- শিরোমণি মানিনি 
কিয়ে তুয়া মানক কাতি। 

রায় বসন্ত কত তোহে বুঝায়ব 
নাহ দেখিলু' এক ভাঁতি ॥ _-তরু, ৫৫২ 


টাকা :-_এটি দূতীর উক্তি । শ্রীকুষ্ণ তোমার জন্য অন্জজল ( ভোজনপান ) ত্যাগ 
করিয়াছেন ॥ তুমি সেই মোহনের চিত্তপুত্তলীর তুল্য । নাহ দেখিলু' এক ভাতি-_ 
'নাথকে এক কৌশলে দেখিয়। আসিলাম। শ্রীরাঁধার দূতী নিজেকে প্রকাশ না করিয়া, 
€কাঁশলে অপ্রত্যক্ষ থাকিয় শ্রীরুষ্ের অবস্থ। দেধিয়। আসিয়া বলিতেছেন। 


১৬১. ঘুচাও ঘুচা৪ আরে সখি ও সব জঞ্জাল। 
তোমার কান্ুরে মোর শতেক নমস্কার ॥ 
অমল কুলেতে কালি যেমত দিয়াছি গে 
তেমতি পাইলু পুরস্কার ॥ 
গুরু-ভয় তেয়াগিলু লাজে তিলাঞলি দিলু 
তেজিলু গৃহের হখসাধ। 
সখি, দোষ দ্রিব কারে এতেকে না পাইলু' তারে 
বিধাতা সাধিলে তাহে বাদ ॥ 
যত্ব করি রুপিলম অস্তরে প্রেমের বীজ 
নিরবধি সি'চি আখিজলে । 
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গে। 
অমিয়া-বিরিখে বিষ ফলে ॥ 
বংশীবদন দাস ছাড়ি নিদারুণ আশ 
তেজহ দারুণ অভিমান । 
তোম বিনে মেই কান ক্ষেণে ক্ষেণে ক্গীণ তনু 
দাবানলে দহে যেন প্রাণ ॥ --পদাম্বৃতসমুদ্র পূ ২৯২ 


১৬, 


যোড়শ শতাব্দী 


রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরি 
মীলল কাহ্ুক পাশ । 
পশ্ছক শ্রম-ভরে বচন কহে গদগদ 


খরতর বহই নিশাস ॥ 
মাধব ! দুর্জয় মানিনি মানি । 
বিপরিত চরিত হেত্রি ভেল চমকিত 
ন! ফুরায়ে এক আধ বাণী ॥ 
“কা” বোল বোঁলইতে শুনই না পাঁরই 
অবণ মুদয়ে ছুই পাশি। 
জৈমিনি জেমিনি পুন পুন ফুকরই 
বজর শবদ সম মানি ॥ 
ভুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে 
তুয়া রূপ ব্িপু-সম জানি । 
তুয়া নিজ জন সঞ্ঞে সম্ভব না করয়ে 
কৈছে মিলায়ব আনি ॥ 
নীল বসন বর নীল চুডি কর 
পৌঁতিক মাল উতারি। 
করি-রদ চুড়ি কর মোতি-মাল বর 
পহিরণ অরুপিম শাড়ী ॥ 
অসিত চিত্র এক উরপর আছিল 
মিটায়ল চন্দন লাগাই । 
মুগমদ তীলক ধোই দৃগঞ্চল 
কুচ-মুখ চন্দনে ছাপাই ॥ 
চাঁরু চিবুক পর এক তিল আছিল 
নিন্দি মধুপ-হুত শ্যামা । 
তৃণ অগ্রে করি মলয়জে রঞ্জল 
সবছ' ছাপায়লি রাম ॥ 
জলধর হেরি চজ্দ্রাতপে ঝাঁপল 
শ্টামরি সধি নাহি পাশ। 
তমাল তরুগণে চুণে লেপায়ল 
শিখি পিক্‌ দুরে নিবাস ॥ 
তুয়! গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত 
শুনি তহি' উঠি রোষই। 
পঞ্জর ঝটকি ফটকি কর পটকিতে 
ধাই ধরল হাম যাই । 


০৪০ 


১৪৪ পাঁচশত বত্সয়ের় পদাবলী 


মধুকর ভরে ধনি চম্পক তরুতলে 

লোচনে জল ভরিপৃর । 
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল 

টুটি ভৈগেল শতচুর ॥ 
মেরু সম মান কোপ স্থমেরু সম 

দেখি ভেল রেণু সমান । 

চম্পতিপতি অব রাই মানাইতে 

আপ সিধারহ কান ॥ --তক্র. ১৬১ 


টাকা £ রাধার নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া সখী কানুর কাছে যাইয়। উপস্থিত হইল ।' 
সে খুব তাড়াতাড়ি গিয়াছিল বলিয়া তাহার খুব পরিশ্রম হইয়াছিল, তাহার 
নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছিল ও তাহার বাক্য গদ্গদ হইয়াছিল। সে বলিল 
মাধব ! রাধার মান তো] দূর্জয় মনে হইতেছে ! তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ব্যবহার 
দেখিয়। আমি চমকিত হইলাম--কোঁন কথা আর বলিতে পারিলাম না। সে 
তোমার উপর এতই রাগ করিয়াছে যে, কালে! নাম দুরে থাকুক--“ক1, শব্দও 
শুনিতে পারে না। যদি দৈবাৎ কেহ উহা উচ্চারণ করে তো সে ছুই কানে হাত 
দিয়! বন্ধ করে। বস্ত্রপাত নিবারণের ভয়ে যেমন লোকে জৈমিনিকে স্মরণ করে, 
তেমনি “কা” শবে বজ্রতুল্য মনে করিয়া সে জৈমিনি জৈমিনি শব বারংবার বলে। 
তোমার গুণ সে কানে শুনে না, তোমার রূপকে শক্রর মতন মনে করে। 
তোমার যাহারা আপন জন, তাহাদের সঙ্গে কথা বলে না। এমন অবস্থায় তাঁহার 
সঙ্গে কি করিয়া মিলন ঘটাইব বল? তাহার পরনের নীল শাড়ী, হাতের নীল 
চুড়ি ও পুঁতির মাল! দূরে সরাইয়! দিয়! হাতে হাতীর দাতের চুড়ি, গলায় সাদ 
মোতির মাল! ও পরনে লাল শাড়ী লইয়াছে! তাহার বুকের উপর আকা এক 
কালো ছবি ছিল, তাহ! চন্দন দিয়] ঢাঁকিয়! মুছিয়া দিয়াছে । নয়নকোণে ও কুচের 
মুখে কালো মৃগমদকস্তরী ছিল, তাহা ধুইয় চন্দন লাগাইয়াছে। তাহার হুন্দর' 
চিবুকের উপর এক কাঁলে। তিল ছিল যাহ। ভ্রমরকেও রূপে পরাজিত করে। কিন্তু 
তৃণের মাথায় চন্দন দিয়া সেই কালে! তিল ঢাকিয়৷ ফেলিল । আকাশের মেঘের রঙ. 
তোমার রঙের মতন বলিয়া চন্দ্রাতপ খাটাইল, যাহাতে মেঘের দিকে দৃষ্টি না 
পড়ে । কোন কালো রঙের সথীকে কাছে যাইতে দেয় না। তমাল গাছগুলি চন 
দিয়! সাদ করিল; কোকিল ও মধুরগুলি দুরে তাড়াইয়। দিয়াছে । একটি পণ্ডিত 
টিয়াপাখী তোমার গুণগাঁন করিত, তাহার উপর রাগ করিয়া তাহার খাঁচা 
আছড়াইয়! ফেলিতে যাইতেছিল। আমি দৌড়াইয়! যাইয়! ধরিলাম। কালো রূপ, 
দেখিবে না বলির! রাধা ভ্রমরের ভয়ে চম্পকতরুর তলায় পলায়ন, করে-_-অথচ 
ভ্রমর তাহার পিছে পিছে ধাওয়া করে, সেইজন্য তাহার চোখে জল আঁসে। 


ষোড়শ শতাব্দী 


টা 


নিজের কালো চুল হবর্পণে প্রতিবিদ্বিত দেখিয়া দর্পণ আছড়াইয়া টুকরা টুকর। 
করিল। তাহার মানের চেয়ে এখন ক্রোধই বেশী হইয়াছে । তাই তুষি নিজে 
যাইয়া চেষ্টা কর, তাহাকে শাস্ত করিতে পার কি না। 


১৬৩, 


প্রেম-আগুনি মনহি' গুনি গুনি 
এ দিন যামিনী জাগি রে। 
মদন-পঞ্ডর কুঞ্চে রোয়ই 
তোহারি রস-কণ লাগি রে | 
কি ফল মানিনি মান মানসি 
কান জানসি তোরি রে। 
তুহ' সে জলধর অঙ্গে শোহনি 
ছলহ দামিনী গোরী রে॥ 
নওল-কিশলয়- বলয় মলয়জ- 
পক্ক পঙ্কজ-পাত রে। 
শয়ন ছটফটি লুঠই ভূতলে 
তে] বিজু দহ দহ গাত রে॥ 
জানি পুন পুন ও পিয়া পরীখসি 
পূজই পছ' পাচ-বাঁণ রে। 
রায় চম্পতি এ রস গাহক 


দাস গোবিন্দ গান রে -্ক্ষণদা, ৯৩? তরু. ৫৩৮ 


তরু.র ভণিতা-- 


টীকা £ 


প্রাত আদিত ও রস গাহক 
দাম গোবিন্দ ভাগ ॥ 


প্রেমরূপ অগ্নির কথা মনে মনে ভাবিয়া ভাবিয়া কৃষ্ণের চোখে নিত্রা 


নাই; তিনি দিনরাত্রি জাগিয়া আছেন। তিনি কুঞ্ে বসিয়৷ তোমার এক বিন্দু, 
প্রেমের জন্য কাদিতেছেন-_কুঞ্জ যেন মদনের কারাগার ( পঞ্জর ) ম্ববূপ হইয়াছে, 
তাই তিনি সেখান হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না--স্থখস্থতি তাহাকে 
বাধিয়া রাখিয়াছে । কানু তোমার ছাড়া আর কাহারও নয়, এ কথ! জানিয়াও 
তুমি কেন মান করিয়া আছ? নেই জলধরশ্তামের অঙ্গে তুমি গৌরী, ছুলভ' 
বিদ্যুতের মতন শোভ1 পাঁও। রুষ্ণ তোমার বিরহে নবকিশলয় ও পদ্পপত্র 
বিছাইয়া দেহে চন্দন লেপন করিতেছেন, তথাপি তাহার দেহ শীতল হইতেছে 
না, পুড়িয়। যাইতেছে । তুষি সব জানি! বুঝিয়াও সেই প্রিরতমকে কেন 
বারংবার পরীক্ষা কর? গোবিন্দ্দাস গান.করিয়া বলিতেছেন যে, রায় চম্পতি 


রত 


১৩৬ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


এই রসের গ্রাহক । গোবিন্দদাসের “তু বিচ্ক সুখময় শেজ তেজল' ইত্যাদি পদের 
ভশিতাতেও রায় চম্পতির উল্লেখ আছে--- 


রাঁয় চম্পতি বচন মানহ 
দাঁস গোবিন্দ ভাঁণ 1 


রায় চম্পতি শ্রীরাধার ছুর্জয় মানের পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়! গোবিন্দদাস 
এখানে তাহার উল্লেখ করিয্নাচেন | চম্পতি খুব সম্ভব গোবিন্বদালের বন্ধু ছিলেন। 


টা আলে! ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব। 
তোম! না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব | 
তোঁমার মিলন মোর পুণ্যপুঞজ রাশি । 
মরমে লাঁগিছে মধুর মু হাঁসি ॥ 
আনন্দমন্দির তুমি, জ্ঞানশকতি । 
বাঞ্চাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি ॥ 
সঙ্গে সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম। 
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধানাম | 
গলে বনমাঁল। তুমি, মোর কলেবর । 
রায় বপস্ত কহে গ্রাণের গুরুতর ॥ --তরু. ২৯৫৫ 


এই পদটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন--“এমন প্রশাস্ত উদার গম্ভীর প্রেম 
'বিষ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কি না সন্দেহ । ইহার কয়েকটি সঙ্ছোধন 
চমৎকার । বাঁধাকে যে কষ্ বলিতেছেন_তুমি আমার কামনার মৃতি, আমার 
মৃত্তিতী কামনা-_অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাঁধারূপে 
প্রকাঁশ পাইতেছ, ইহ! কি হ্থন্দয় । তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে 
আমার শরীর তৃপ্ত হয়; না, তুমি তাহারও অধিক-_তুমি আমার শরীর, আমাতে 
'তোমাতে প্রভেদ আর নাই-_না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি 
আমার প্রাণ, সর্বশরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর 
বাচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুযি সেই প্রাণ; রায় বসম্ত কহিলেন, না; 
তুমি তাহারও অধিক, তুমি প্রীণেরও গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, 
তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ আছে। এ ফে-.ধলা হইয়াছে “মরমে লাগিছে 
মধুর সহ হালি,” ইহাতে হাঁসির মাধূর্য কি সুন্দর (প্রকাশ পাইতেছে। বসন্তের 
বাতালটি গায়ে যেমন করিয়! লাগে, সুদূর বাশীর ধ্বনি কানের কাছে যেমন 
করিম! মরিয়া যায়, পম্মমূপাল কী।পিয়া সরোবরে একটখানি তয়ঙ্গ উঠিলে তাহা 
'যেমন করিয়া তীন্ষের কাছে আমিয়! মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখামি হাসি-- 
অতি মধুর, অতি মহ একটি হালি মরমে আসিয়া লাগিতেছে ; বাতাসটি গায়ে 


ঘোড়শ শতাব্দী ১৪৭ 


লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে! হানি 
কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।' 
-_-রবীন্ু-গ্রস্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ, পৃ ১১০৯৬-৭ )। 


১৬৫, রাই হেরল যব সে৷ মুখ-ইন্দু। 
উছলল মন মাহা আনন্দসিন্ধু 
ভাঙ্গল মান রোৌদনহি ভোর । 
কাছ কমল-করে মোছই লোর ॥ 
মান জনিত ছুথ লব দুর গেল। 
দু মুখ দরশনে আনন্দ তেল ॥ 
ললিতা বিশাখা আদি যত সবীগণ। 
আনন্দে মগন ভেল দেখি ছুহু জন ॥ 
নিকুগ্জের মাঝে দুহু কেলি বিলাস। 
দূরহি নেহারত নরোত্তম মাস ॥ তরু, ৭৬১ 


চতুর্দশ স্তবক 
কলহাভ্তরিতা 


১৬৩, কনক চম্পক গোরাচান্দে। 
ভূমেতে পড়িম্া! কেন কান্দে ॥ 
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি । 
কে করিল আমারে বাউরি ॥ 
আজানুলদ্বিত বাহু তুলি। 
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥ 
কছে ধিক বিধির বিধানে | 
এমত যোটন] করে কেনে ॥ 
কোন ভাবে কহে গোরারায়। 
নরহরি সাধিয়া। বেড়ায় ।॥ তরু. ৮০৯ 


১৪৭.  আম্বল প্রেম পহিলে নাহি জানলো!» 
সো বন্ুবল্পভ কান।* 
আদর সাধে বাদ করি তা লঞ্চে 
অহনিশি জলত পরাণ ॥ 


98৮ পাঁচশত বৎসরের পদাষঙ্গী 


সজনি, তোছে কোং মরমক দাহ। 
কাহক দোখে যো ধনী রোখই 

সো তাপিনী জগ মাহ ॥ 

যে! ছাম মান বহুত করি মানলো 

কাহু,ক পীর্িতিও উপেখি। 

সো মনসিজশরে তন মন জারল£ 
তাকর রশ না দেখি ॥ 

ধৈরজ লাজ মান সঞ্চে ভাঁগল 
জীবন ভেল€ সন্দেহ। 

গোবিন্দ দাঁস কহ তি ভামিনি 
এছন কাহু্‌ক লেহ ॥ 

-_রসকলিক1 পৃ ৩৭-৩৮ ; পদ্দামৃতসমুদ্র পু ১৮৩) তরু, ৪৩৩ 


টাক £ আন্ধল--অন্ধ হইয়া । প্রেমে অন্ধ হইয়া আমি প্রথমে জানিতে 
পারি নাই যে, কৃষ্ণ শুধু একার আমার নহে, তিনি বহুবল্পভ। আদর বাডিবে 
আশা করিয়া তাহার সহিত কলহ করিয়া এখন আমার দিবারাত্র প্রাণ জলিতেছে। 
পথি! তোমাকে আমার অন্তরের দাহের কথা বলি। কানাইয়ের দোঁব দেখিয়া 
যে সুন্দরী রাগ করে, সে পৃথিবীর মধ্যে সত্যই সন্তপ্তা। আমি কানাইয়ের প্রেম 
উপেক্ষা করিয়া নিজের মানকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলামঃ আর এখন কাম- 
দেবের শরে দেহ মন জলিয়া গেল; কেন না, তাহাকে এখন দেখিতে পাইতেছি 
না। আমার মান তো! দূরে গিয়াছেই সঙ্গে সঙ্গে ধৈষ ও লঙ্জাঁও গিয়াছে। 
ধৈর্য ধরিয়া থাঁকিতে পারিতেছি ন! বলিয়াই তোমাকে সব বলিতেছি । এখন 
আমার জীবনও থাকে কি না সন্দেছ। গোবিঙ্দদাস বলিতেছেন, সত্যই হন্দরি, 
কানাইয়ের প্রেমের স্বক্ূপই এ । 

পদামৃতস্মূদ্র ও পদকল্পতরুতে পাঠাস্তর : ১. ছেরলু' ২. কহি--তরু, 
৩. মিনতি ৪. ভেল জরজর ৫. রহত ৬. কহই। 


১৬৮ কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই 
হেরত পুন জনি কান। 
কান হেরি জনি প্রেম বাঁঢায়ই 
প্রেম করই জনি মান ॥ 
সজনি, অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখি। 
মান দগধ জিউ অব নাহি নিকসয়ে 
কান সঞে কি করব রোখ ॥ 


যোড়শ শতান্বী ১৪৯ 


যে! মধু চরণ- পরশ-রস-লালসে 
লাখ মিনতি মুঝে কেল। 
তাকর দরশন বিনে তচ জর জর 
পরশ পরশ সম ভেল ॥ 
সহচরি মোছে লাখ সমূঝায়ল 
তাহে না রোপলু' কান। 
গোবিন্দ দাস সরস বচনামুত 


পুন বাহুড়ায়ব কান--পদা.লমুদ্র পু ১৮৬; তরু, ৪৩৪ 


টীকাঃ কোন কুলবতী রমণী যেন কোন পরপুরুষকে নয়নে না দেখে; যদ্দি 
দেখেই, তাহ। হইলেও কৃষ্ণকে যেন না দেখে । আর কৃষ্কেই দেখিয়া ফেলিলেও, 
তাহার সহিত যেন প্রেম না করে। আর প্রেম যদি করেও, তাহাতে আবার মান 
যেন না করে। সখি! অতএব আমি নিজের দোষ মানিয়া লইতেছি। আমার 
মান-সম্তপ্ধ প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না। করুষ্জের প্রতি কি রাগ করা যায়? 
যে আমার চরণের স্পর্শ লাভ করিবার জন্য আমাকে লক্ষ মিনতি জানাইল, তাহার 
দেখা না পাইয়া এখন আমার দেহ জরজর হইল । এখন তাহার স্পর্শলাভ স্পর্শযণির 
স্পর্শের মতন ছুলভ হইল দেখিতেছি। সধী আমাকে কত বুঝাইল, সে কথা কানে 
তুলিলাম না। গোবিন্দদাস সরস বচনামৃত বলিতেছেন-_কানাই তোমার আবার 
ফিরিয়া আসিবে । ও 


১৬৯. শুনইতে কানু- মুরলি-রব মাধুরি 
শ্রবণে নিবারলু তোর। 
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলু 


তব মোহে রোখলি ভোর ॥ 
সুন্দরি, তৈখনে কহলম তোয় । 


ভরমহি তা সঞ্চে লেহ বাঢ়ায়বি 
জনম গোঁডায়বি রোয় ॥ 

বিন গুণ পরধি পরক রূপ লালসে 

কাহে সৌোপলি নিজ দেহ! । 

দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবশি 
জিবইতে ভেল মন্দেছ! | 

যো তুই হয়ে প্রেম-তরু রোপলি 

স্যাম জলদ রস আশে । 
সো অব নয়ন- নীর দেই সীচহ 


কহতহি' গোবিন্দদাসে ॥ পদ. সমুদ্র ১৮৬; তরু, ৪৩৫ 


বুকে পাঁচশত বগসয়ের পদাবলী 


টীক। £ সথীশ্রীরাধাকে বলিতেছেন-_তুমি প্রথম যখন মুরলীর মধুর ধ্বনি 
শুনিলে, তখনি তোমার কান হাত দিয়া ঢাকিয়। দিয়া তোমাকে নিবারণ 
করিয়াছিলাম। তার পর যখন তুমি কানাইয়ের রূপ দেখিলে, তখনও তোমার 
চক্ষৃয় আবৃত করিয়াছিলাম ং কিন্তু তুমি মুগ্ধা হইয়া আমাকে বাধা দিলে । 
হুদ্দরি! সেই সময়ই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, ভ্রমেও তাহার সঙ্গে যদি প্রেম 
কর, তাহ! হইলে সার! জীবন কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে । তাহার গুণ পরীক্ষা ন। 
করিয়া কেবল রূপের লাঁলসায় নিজেয় দেহ সমর্পণ করিলে, এখন প্রতিদিন এই 
রূপলাবণ্য তোমার ক্ষীণ হইতেছে, প্রাণে বাচকি ন! সন্দেহ । তুমি হদয়ে যে 
প্রেমতরু রোপণ করিয়াছিলে, ভাবিয়াছিলে যে শ্তামরূপ মেঘ উহাকে জল দিয়া 
বর্ধিত করিবে, সেই তরুকে এখন চোখের জল দিয়া সিঞ্চন কর-_এই কথ 
গোবিন্দদাস বলেন । 


১৭০. চরণে লাগি হবি হার পিদ্ধায়ল 
যতনে গাথি নিজ হাথ । 
সে। নহি পহিরলু দূরহি ভারলু 


মানিনি অবনত মাথ ॥ 
সজনি, কাহে মোহে দুরমতি ভেল। 
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব 
রোখে বিমুখ ভৈ গেল ॥ 
গিরিধর নাছ বাঁছু ধরি পাধল 
হাম নাহি পালটি নেহারি । 
হাতক লছিমি চরণ পর ভারলু 
অব কি করব পরকারি ॥ 
সো! বহু-বল্লভ সহজই ছুল্পভ 
দরশ লাগি মন ঝুর। 
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব 
তবহি" মনোরথ প্র ॥ -তরু. ৪৩৬ 


টাকা ঃ শ্রীরু্ অতি যত্বের সহিত নিজের হাতে মালা গীথিয়া আমার পায়ে 
পড়িয়া! তাহা পরাইবার জন্য সাধিলেন, আমি তাহা পরিলাম না, দূর করিয়া 
ফেলিয়া দিলাম, তখন মানিনী হুইয়। মাথ! নিচু করিয়া ছিলাম। সখি! আমার 
এমন দুরবুদ্ধি কেন হুইল? আমার পোড়। মানের ফলে বিদগ্ধ (রসিক, অন্য অর্থে 
তিনিও বিশেষরূণপে দগ্ধ হইলেন ) মাধব রাগ-করিয়া আমার প্রতি বিমুখ হইলেন। 
আমার নাথ, যিনি গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, তিমি আমার বাছু ধরিয়া কত 
স্াধিলেন, আমি একবার ফিরিয়া তাকাঁইলাম না । হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলিলাম* 


ষোড়শ শতান্ধা 


৯6৯ 


এখন কি করি বল। দেই কৃষ্ণ ববল্পভ, সুতরাং সহজেই তিনি ছুর্লত; তাহার 
দেখ! পাইবার “জন্য আমার মন কাদিতেছে । গোবিন্দদীস যখন যত্ব করিয়। 
উভয়ের মিলন ঘটাইবেন, তখনই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে । 


এই পদটিতে শ্রারপের নিম্নলিখিত পদটির প্রভাব দেখা যায়--- 


সীদ্দতি সখি মম হৃদয়মধীরম্‌। 
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম ॥ 
নাকর্ণয়মপি সুহপদেশম্‌। 
মাধবচাটুপটলমপি লেশম্‌ । 
নালোকয়মপিতমুরু হারম্‌। 
প্রণমস্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্‌ ॥ 

হস্ত সনাতনগুণম ভিযাস্তম্‌। 
কিম্ধারয়মহমুরসি ন কাঁস্তম্‌ ॥ 


হে সখি! আমার অধীর হৃদয় অবসন্ন হইতেছে । আমি গোকুলবীরকে 
ভজিলাম না; মাধবের প্রণয়পৃণ চাটুবাক্যেও কর্ণপাত করিলাম না। দয়িত 
আমার গলে বিশাল হার পরাইলেন, বার বার প্রণাম করিলেন, আমি কিন্ত 
একবার ফিরিয়াও দেখিলাম না । হাম হায়! সনাতন প্রীণকাস্ত আসিয়। ফিরিয়া 
গেলেন, কেন আমি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলাম ন]। 


৯৭১. 


তিল এক শয়নে সপনে যে! মঝু বিনে 
চমকি চমকি করু কোর । 
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ আলিঙ্গনে 


নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর ॥ 
পজনি, সো যদি করু নিঠুরাই । 
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল 
মো সুথ করি বিছুরাই ॥ 
তুহু' কাহে বিরন বচনে মোহে মারমি 
ডারধি শোককি কূপে 
মুরছিত জনে ঘা- তন নহে সমুচিত 
জগজন কহব বিবূপে 
ভাঙ্গল মান ্বছ' জনগঞ্জন 
পিরিতি পিরিতি করি বাধা 
রসিক নুনাছ আপনে সুখ পায়ব 
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা ॥ 


১৫২ পাঁচশত বঙৎসন়ের পঙ্গাৰলী 


মো মুখ-চান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব 
কালিন্দি-বিষ-হ্দ-নীরে । 

পাঁমক্সি গোবিন্দ- দাস মরি যাঁয়ব 
সাজি আনল তছু তীরে ॥ তরু. ৪৪০ 


১৭২, কিকহিলি কঠিনি কালিদহে পেঠবি 
শুনইতে কাপই দেহ। 
এঁছন বচন কানু যব শুনব 
জিবনে না বান্ধব থেহ ॥ 
তাহে তুছ বিদগধ নারী । 
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি 
মরমহি বিরহ বিথারি ॥ 
কানুক চীত রীত হাম জানত 
কবছু' নহত নিঠরাই। 
তু যদি তাহে লাখ গারি দেয়পি 
তবছ' রহত পথ চাই ॥ 
এঁছন বোল ন! বোলবি স্ন্দপ্রি 
কাহে পরমাদসি এহ | 
গোবিন্দদাসক শপতি তোহে শত শত 
যদি উদবেগ বাঢ়াহ ॥ -তরু* ৪৪১ 


টাকা; জিবনে না বাদ্ধব থেহ--জীবনে আর স্থূর্যে অবলম্ন করিতে 
পারিবে না। তুছ' যদি তাঁছে লাখ গারি***ইত্যাদ্ি_তুমি বর্দি তাহাকে লাখ 
গালিও দাও, তাহা হইলেও সে তোমার পথপানে চহিয়। থাকে । পরমাদসি-_. 
প্রমাদ ঘটাইতেছে। 


১৭৩,  রাইক বিনয়- বচন শুনি সো সখি 
চললহি শ্টামক আগে। 
দূরছি তাক বদন হেরি মাধব 
মানল আপন সোহাগে ॥ 
অপরূপ প্রেমকি রীত। 
আদর বিনহি সোই বহু-বল্পত 
দৌতি নিয়ড়ে উপনীত ॥ 
ঘোতি কহত ছুছ' কৈছন পীরিতি 
রীত বুঝই নাহি পান্ধি। 


ষোড়শ শতাব্দী হী 


সো৷ যদি মান ভরমে তোহে রোখল 
তু কাহে আয়লি ছাড়ি ॥ 
আপনক দোষ জানসি যদি মন মাহা 
কাহে বাটাক্ষলি বাত। 
গোবিন্দাস তোহারি লাগি সাধব 
আপ চলহ মঝু সাথ। --তরু, ৪৪৪ 


টাকা ঃ রাইয়ের অননয় শুনিয়া সেই নী শ্তামের নিকট চলিল। মাধব দুর 
হুইতে তাহাকে দেখিয়াই নিজের প্রেম নিবেদন সার্থক হইয়াছে জানিলেন। 
প্রেমের রীতি কি অদ্ভূত! যিনি বহুবল্পভ, তিনিও বিনা আদরে দুতীর নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। দূতী বলিলেন_-তোমাদের দুই জনের যে কেমন প্রেম 
তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যদি মান করিয়। তোমার প্রতি রোষ 
প্রকাঁশ করিল, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া আমিলে কেন ? নিজের দোষ যদি মনে 
মনে বুঝিয়া থাক” তো আর কথা বাড়াও কেন? তুমি আমার সঙ্গে চলঃ 
গোঁবিন্দদাস নিজে তোমার জন্য রাধাকে সাঁধিবেন। 


১৭৪, শুন শুন সজনি ! কি কহব তভোয়। 
দরশন বিহু তন্গ ধরণ না হোয় ॥ 
বীরজ লাজ সবছ' গেও মিট। 
হিয় মাহ বেধত মনমথ-কাঁট ॥ 
তন্থু মন জীবন তাকর সাথ। 
এত কহি মাঁথে ধয়ল সখীহাত ॥ 
তু বিস্ কোই নাহি ইথে মোর। 
বুঝি লেয়লু হাম শরণ তোর ॥ 
কহ কবি শেখর ধীরজ রহ শ্যাম। 
কহি চলি আয্বল রাইক ঠাম॥ --ীত্চন্দোদয় পৃ ৩৭২ 


১৭৫, রাইক হদয়- ভাব বুঝি মাধব 
পদতলে ধরণি লোটাই। 
দুই করে দুই পদ ধরি রহ মাধব 
তবনু' বিমুখি ভেল রাই ॥ 
পুনাহ মিনতি করু কান। 
হাম তুয়া অন্থগত তু ভালে জানত 
কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥ 


১৫৪ 


কাছকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তীাহার হইয়া সাধিবেন। 


পাঁচশত বৎসয়ের পর্দাবলী 


তু যদ্দি সুন্দরি মধু মুখ না হেরবি 
হাম যায়ব কোন ঠাঁম। 

তুগ্না বিচ্ু জীবন কোন কাজে রাখব 
তেজব আপন পরাণ ॥ 

এতহ' মিনতি কান যব করলহি 
তব নাহি হেরল বয়ান। 

গোবিন্দদাস মিছই আঁশোয়াঁসল 


রোই চলল তব কান ॥ তরু, ৪৩০ 


টাক1 ঃ শ্রীকুষ্জ নানারপ অনুনয় করিয়। রাধার ছুই চরণ ধরিলেও, রাধা 
তাহার মূখ দেখিলেন না। তাহাতে গোঁবিন্দদাস বলিতেছেন যে, মিথ্যাই তিনি 


কারদিতে চলিয়। গেলেন । 


১৭৬, 


টাক! £ 


কানাই কাঁদিতে 


কাঁচ উপেখি, রাই মহি লেখই, মানিনি অবনত মাঁথ। 
নিরূুপম নারিবেশ করি সো হরি, আয়ল সহচরি সাথ | 
শুন সঙ্গনি, কি ফল মানিনি মানে । 
টীট কানাই, কতহু ভঙ্গি জানত, কো কর কত অবধানে ॥ 
শামরি হেরি, রাই সথে পুছত, সে। কহু ব্রজনবরামা। 

তুয়া সথি হোত, যত্নে চলি আয়লি, কোরে করহ ইহ শ্যামা ॥ 
করতহি কোর, পরশ সঞ্জে জানল, কান্ুক কপট বিলাপ । 
নাসা পরশি, হাসি দিঠি কুঞ্চিত, হেরত গোবিন্দদাঁস ॥ 


--পদা'লমুদ্র পু ২০০ 


কাঁচকে উপেক্ষা করিয়া রাই মানিনীরূপে অবনত মাথায় মাটিতে 


লিখিতে লাঁগিল। তখন রুষ্ক অতুলনীয্» নারীবেশ ধারণ করিয়া সখীর সহিত 


আমিলেন। 


সথী বলিলেন-_-শুন রাধে ! আর মান করিয়া কি ফল। ধুষ্ট কানাই 


কত ভঙ্গিই জানে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে ? এ দিকে রাধা শ্বামাকে 
দেখিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন__-এই নূতন ব্রজরামাটি কে? সবথী উত্তর 
দিলেন--এ তোমার লধী হইবে বলিয়] যত্ব করিয়া আসিয়াছে, এই শ্ামাকে 
আলিঙ্গন দাও। আলিঙ্গন করিতেই স্পর্শ হইতে রাঁধ! বুঝিলেন, এই কৃষ্ণের কপট 
বেশ। ইহা বুঝিয় রাধা এমন জোরে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাহার ঠোঁট যেন নাস 
স্পর্শ করিল, তাহার চোখও কুঞ্চিত হইল--ইহ। গোবিন্দদাঁস দেখিতে পাইলেন । 


১৭৭, 


দুহ' মুখ সুন্দর কি দিব উপমা । 
কবলয় চান্দ মিলন একু ঠামা ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী ১৫৬, 


হ্যামর নাঁগর নাগরী গোরী । 

নীলমণি ক1ঞ্চনে লাগল জোরি ॥ 

নিবিড় আলিঙ্গনে পিরীতি রসাল । 

কনকলতা যেছে ব্েল তমাল ॥ 

রাই-পয়োধবে প্রিয়কর সাজ। 

কুবলয়ে শস্তু পূজল কামরাজ ॥ 

রায় শেখর কহে নয়ন উল্লাস। 

নব ঘন থির বিজুরী পরকাঁশ ॥ ---ক্ষণদ]. ১৭1১২ 


পঞ্চদশ স্তবক 
দান 


চুঙ্গি বা ০০৮০; কর গ্রহণ করার রীতি মধ্যযুগে প্রচ'লত ছিল--এখনও কোন 
কোন শহরে জিনিসপত্র বেচিবার জন্য আনিলে তাহার উপর কর আদায় করা হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ দানী অর্থাৎ এই কর সংগ্রহের জন্য নিঘুক্ত ক্মচারী সাঁজিয়া গোপীদের নিকট: 
হইতে কর চাহিতেছেন-_-এই লীলা লইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর 'দাঁনলীলাঁকৌমুদী” ও 
রথুনাথ গোম্বামীর “দানকেলিচিন্তামণি রচিত হইয়াছে । দানলীল! সম্বন্ধে প্রাচীন 
কোষগ্রন্থে, অলঙ্কারশাস্ত্ে বা পুরাণে কিছু পাওয়া যায় না। 


১৭৮, আঙু রে গৌরাদ্দের মনে কি ভাব উঠিল। 
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ॥ 
কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজম্ণি। 
বেত্র দরিয়া আগুলিয়। রাখয়ে তরুণী ॥ 
দান দেহ দান দেহ বলি গোর! ডাকে । 
নগরের নাগরী সব পড়ল বিপাকে ॥ 
রুঙ অবতারে আম সাধিয়াছি দীন । 


সে ভাব পড়িল মনে বান্থ ঘোষ গান ॥ 
--ভক্তিরতাকর পূ ৯৩৫7 তরু, ১৩৬৮ 


১৭৯৫  কেষাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে 
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে ॥ 
সাজাইয়। পসর1 রাই দিল দাসীর মাথে। 
চলিলা মথুরায় বিকে রঙ্গিয়। বড়াই সাথে। 


১৫৬ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


পথে যাইতে কহে কথা কাহুপরসঙ্গ | 
প্রেমে গরগর চিত পুলকিত অঙ্গ ৷ 
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে । 
চঞ্চল হরিণী যেন দীগ নেহারে ॥ 

ছোর কি দেখিয়ে বড়াই কদস্বের তলে। 
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে ॥ 
উহার উপরে শোভে নব ইন্ধন । 
বড়াই বলে চিন না মন্দের বেটা কা ॥ 
মথুরায় বিকে ঘাইতে আর পথ নাই । 
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বশ্যাছে কানাই ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ কহে দধির পসারিণি। 
পাতিয়৷ মঙ্গল ঘট বসিয়াছে দ্বানী ॥ "তরু, ১৩১৯ 


টীকা ২ ঘড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে"'ইতাদি--শ্রীরষ্ণের বর্ণ নবীন 
মেঘের মতন, আর তাহার পীত বসন যেন বিদ্যুতের মত। তাহার মাথায় ময়ূরের 
চূড়া দেখিয়া মনে হয়, যেন শ্যাম মেঘের উপর ইন্্রধস্থু উঠিয়াছে। 


১৮০, কহ লহ লহু জটিলার বহু 

তোমারে সভাই জানে । 

কহিতে কহিতে _ অনেক কহিছ 
এত না গরব কেনে ॥ 

পসরা লইয়। যাইছ চলিয়া 
দানীরে না কর ভয়। 

রাজকাঁজ করি দান সাধি ফিরি 
এথ1 কিব। পরিচয় ॥ 

এ ব্প যৌবনে নান]! আভরণে 
থাইছ মথুরা বিকে। 

বুঝি দান নিব তবে যাইতে দিব 
আমি ডরাইব কাকে ॥ 

অমূল্য রতন করিয়া গোপন 
রেখেছ হিয়ার মাঝে । 

নিজ ভাল চাহ থসাই দেখাহ 
ইথে কি আমার লাজে ॥ 

এত কহি হরি ছুবাহু পসারি 
রহে পথ আগুলিয়। । 


লশতাবী ১৫৭ 


জানদাসে কয় কিবা কর ভয় 
যাহ হাত ঠেল! দিয়! ॥ শত, ১৩৭৮ 
টাকাঁঃ এথা! কিবা পরিচয়-_এখানে পরিচয়ের কথা তুলিয়া! লাভ নাই; 
আমি রাজকাজ করি, পরিচিতের নিকটও কর লইতে আমি বাধ্য । ইথে কি 
আমার লাজে--আমাকে লঙ্জা! করিয়া! কি করিবে? আমাকে বরং কর্তব্যপালনে 
সাহায্য কর, বুকের ভিতর কি লুকাইয়! রাখিয়াছ, খুলিয়া দেখাঁও। 


৪১৮১, দানী কহে ফির ফির না শুনয়ে রাই। 

বাহু পপারিয়া দানী রাখল তাই ॥ 
রত কহে কিয়ে পসার বিখার দেখি এথা । 

আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা | 
যত আভরণ গায় বেশভৃযা আছে । 
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে ॥ 
নিতি নিতি গতাগতি করি এই ঠাঞ্রিঃ। 
এ পথে মদনরাজ কতু শুন নাই 
কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস। 
রাজ অনুগত জনে হেরি পুন হাস ॥ 
কাহার গরবে যাহ দিয়! বাহু নাড়]। 
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হার! ॥ 
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হেল। 
পথে বাঁটোয়ারি করা নহিবেক ভাল ॥ স্তর, ১৩৮৭ 


১৮২, না যাইও না যাইও রাই বৈস তরুমূলে। 
আলিতে পায়্যাছ বেথা চরণ যুগলে ॥ 
মণি মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি। 
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥ 
ঠাঁচর কেশের বেণী ছুলিছে কোমরে । 
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে মযুরে ॥ 
নীল উড়নির মাঝে মুখ শোভা করে। 
সোনার কমল বলি দৎশিবে ভ্রমরে ॥ 
করিকুন্তদন্ত জিনি কুচকুস্ত গিরি । 
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥ 
থঞ্জন গঞ্জন আখি অগ্রন ভাল শোভে । 
বিধিষেক ব্যাধ হেম হরিণির লোভে ॥' 


১৫৮ পাচশত বৎসরের পদাবলী 


সিদ্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়। 

রবি শশি বলি মুখ রাহু গরানয় ॥ 

নলিনী দলন রাই তব মুখ করে। 

ভ্রমর ছাঁড়িবে কেনে রম নাহি পিলে ॥ 

তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে। 

পাইলে ইন্জরের বাণ পাছে জনি পড়ে ॥ 

বংশীবদন কহে কহিলে সে তাল । 

বিদগপ বট তুমি তাহ! জানা গেল 1 _-তরু* ১৩৬০ 


টাক! £ শ্রীকৃঞ্চ শ্রীরাঁধাকে নানা রকমের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। 
প্রথমতঃ, রাধার মণিমুক্তা দেখিয়া! চোর-ডাকাতে সব লুঠ করিয়া লইবে। 
দ্বিতীয়তঃ, তাহার বেণী ঠিক সাপের মতন দেধাইতেছে ; মন্ত্র সর্পত্রমে উহ] 
গিলিয়। খাইতে পারে । তৃতীয়তঃ, তাহার মুখকে কমল মনে করিয়া ভ্রমরে দংশন 
করিতে পারে। চতুর্থতঃ, করিকুস্তের চেয়েও সুন্দর তাহার কুচকুম্ত দেখিয়া সিংহ 
আক্রমণ করিতে পারে । পঞ্চনতন» রাধার হরিণ-নয়ন দেখিয়া ব্যাধ হকিণীভ্রমে 
শরসন্ধান করিতে পারে । বষ্ঠত:, তাহার মুখ চচ্ছের মতন আর কপালের 
সিন্দুরের বিন্দু সর্ষের মতন, তাই রানু এই রবি-শশীকে গিলিতে পারে। এই 
সব কারণে রাধার উচিত তরুতলে বসা । 


১৮৩, আজি নহে কালি নহে জানি বাপ পিতামহে 
গোকুল নগরে নহে ঘাঁটী। 
ঘ্বত নবনীত দধি বেচি নিয়া নিরবধি 
আজি তুমি কর মিহা হঠি ॥ 
নিলাজ কানু পথ ছাড়, না কর বিরোধে । 
বুঝিল তোমায় তিলেক নাহি বোধে | 
পটে কংস নরবর অতি বড় ধরতর 
তারেও তোমার নাহি ভর। 


কি তোরে করিব ক্রোধ যশোদার অন্রোধ 
সহিল সকল কুবচন । 
যর্দি বল আর রার উচিত পাইবে তার 
মাপবের স্বরূপ বচন ॥-_মাঁধবাচার্ষের শ্রীক্কষ্চমঙ্গল পৃ ৭২ 


হেন রূপে কেনে যাও মথুরার দিকে | 
বিষম প্লাজার ভয়ে ঠেকিব! বিপাকে 


2১৮৫, 


“১৮৬০ 


ষোড়শ শতাব্দী ১৪৪ 


দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি । 

হেরিয়! হেত্রিয়া মোর বিকল পরাণী ॥ 

বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম | 

শ্রমজল বিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥ 

বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর । 

বুঝিলাম বট তুমি রসের সাগর ॥ তরু. ১৩৫৯ 


রাজা এথা থাকে কোথা কেব। সাধে দান। 
কিবা চায় কিবা লয় কেবা করে আন ॥ 
কুলনারী হেরি হেরি ঠারে কও কথা। 
সঙ্গে বুড়ী হাঁতে নড়ী ঘন নাড়ে মাথা ॥ 
এথনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ । 

কোথা যাবে দান সাঁধা কোথ] যাবে সাজ ॥ 
কোথা পলাইয়া যাবে স্থবল রাখাল। 
তিলেকে ভাঙ্গিয়। যাবে সব ঠাকুরাল ॥ 
অতয়ে আমার বোলে হও সাবধান। 
কুলবতী দেখি অর না করিও আন। 
বংশীবদনে কহে কেবা শুনে কথা । 

এখনি দেখিয়া লবে যেবা থাকে যথা ॥ তরু, ১৩৮৮ 


হেদে হে নিলজ কানাই 
না! কর এতেক চাতুরালী । 


যেনা জানে মানসতা তার আগে কহকথা 


মোর আগে বেকত সকলি ॥ 


বেড়াইল। গরু লইয়! সে লাজ ফেলিঙ্গা ধুইয়া 


এবে হেলা দানী মহাশয় | 


কদঘ তলায় থান! রাজপথ কর মানা 


দিনে দ্রিনে বাড়িল বিষয় ॥ 


আম্বার বরণ কাল গ! ভূমেতে না পড়ে পা 


কুল-বধূ সনে পরিহাঁস। 


এ রূপ নিরখিয়! আপনাকে চাও দেখি 


আই আই লাজ নাহি বাস ॥ 


মা তোমার যশোঁদা তার মুখে নাহি রা 


নন্দ ঘোষ কলঙ্ক নিধি । 


9৬৩ 


১৮৭. 


পাঁচশত বৎসরের পঙ্গাবলী 


জনমিয়! তার বংশে কাঁজ কর জিনি কংনে 
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি ॥ 
একই নগরে ঘর দেখাশুনা আটপর 


তিল আঁধ নাহি আধিলাজ। 


রায় শেখরে কয় বাজারে না করে ভয় 


এ দেশে বসতি কিবা কাজ ॥ ---তরু, ১৩৭৭ 


সহজই তনু তিরিভজ । 

এমন হুইয়৷ এত রজ ॥ 

যবে তুমি সুন্দর হইতা। 

তবে নাকি কাহারে থুইতা ॥ 
আপনা চতুর হেন বাস। 

কি দেখিয়া! কি বুঝিয়া হাস ॥ 
চাহিতে সঘনে আখি চাপ। 
পরনারী দেখিয়া না কাপ ॥ 

না! জানি মরমে কিবা ভাবো । 
তেঞ্ সে বাতাসে রসে ডুবো ॥ 
জ্ঞান্দাম কহে শুন শ্াম। 
আপনা না ভাব অন্রপাম ॥ তরু. ১৪০ 


টীকা; থুইতা-_রাখিতে। সঘনে আখি চাঁপ--কটাক্ষ কর। বাতাসে রসে 
ডুবো--আমাদের নিকট হইতে কোন ইঙ্গিত না পাইয়াও নিজের মনেই রসে 


ডুবিতেছ। 


১৮৮, 


এই মনে বনে দানী হুইয়াঁছ 


ছুইতে রাধার অঙ্গ | 


রাখাল হইয়! রাজবাল! সনে 


ন। জানি কিসের রঙ ॥ 


গিরি গিয়া যদি আরাধনা কর 


_সেবহ শঙ্কর দেবে। 


সতত অরণ্যে শরণ শৈলজা 


পুজা কর এক তাবে ॥ 


জললধি জাহৃবী- সঙ্গম নিকটে 


সহ্টে কামনা কর। 


খোস্ড শ -শতাককী 


তবু বৃধতাকু- মঙ্দিরী 'জিচো 
অঞ্চল ছু'ইতে মার | 
'জঅলপে অলপে 'দধনে গখলে 
"বচন ব্বচছ মিঠ। 
গব আতরণ থাকিতে হিয়াক্স 
হাতে বাড়াইছ দিঠ ॥ 


জানদাস কহে ইঞ্জিত নহিলে 


কি লাগি বাহ পসার । ---লহরী, পৃ ২৩৩ 


৬১ 


পদামৃতসমূত্রে ও তরুতে (১৩৪১) এই পদের সহিত অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত একটি 
পদ গোবিন্দদদাসের ভশিতায় পাওয়া যায়। প্রথম ছুই চরণের সঙ্গে এ পদের 
অনেক মিল আছে; কিন্ত তাহার পর-- 


৮৯০ 


এমন আচর নাহি কর তর 


ঘনাঞা আসিছ কাছে ।'"* ইত্যাদি আছে। 


বান্ধিয্া চিকণ চূড়া | বনফুল স্কাঁহে বেড়া 


অহে কানাই, বিষন্ন পাইয়া! ছৈলা তার] । 

গাথি মটকিয়া হাস আপনা ফেমন খাস 
আন হেন নহি যে আমর! ॥ 

গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি, 
রাজপথে কর পরিহাস। 

রাজভয় নাহি মান কংস দরবার জান 
দেখি কেনে নহ একপাশ ॥ 

চতুর চাতুরী কত আর কহ অবিরত 

ৃ্‌ কাচে কর, কাঞ্চন সমান। 

শুনি জানদাস কহ হিয়ায় কবিয়৷ লহ 


কাচ নহে কষটি পাযাঁণ ॥ --তরু” ১৩৮৯ 


টাকা: বিষয় পাইক্া হল! ভোরা-দিবনস লম্প্ধি পাইয়া মম হইয়াছ। 


আঁন হেন নহিক আমরা--আমদা "্ত মেয়েরগ্দতদ.পহুজলত্য নহি। 


১১ 


এরি 


পাচখত বত্লবের পদাধলী 


১৯৬, আছিয় পিমলী যত চলাএগ বাহিক্ম পথ 


আপনি আহ্যাছ আন ছলে । 


বাছনাড়া দিঞ্া যাও দানী পানে নাহি চাঁও 


এত না গরব কর কারে ॥ 


গলে গজমোতি হার এক লক্ষ দাম তার 
ছুই লক্ষ সিথার সিন্ুন্ন। 

তিন লক্ষ কেশপাঁশ দাঁন মাগে পীতবাস 
চারি লক্ষ পায়ের নূপুর ॥ 

হেদে লে! কিশোরি গোরি নিতি যাও মধুপুর 
দাঁন দেহ যে হয় উচত। 

কুন বুষভাঁতু-ঝি জাঁচলে ঝাপিলে কি 


দেখাইএা কর পরতীত ॥ 


কে জানে কিসের দান কি বোল বলিলে কানু 


অন্ত হইলে আমি ভাল জানি । 


যদ্দি বল আন বোল মাথায় ঢালিব ঘোল 


হাঁসিল৷ অনস্তপন্থ' শুনি ॥ 


-পর্দীমৃতসমূদ্দ পু ২৫৮; সংকীর্তনাম্ৃত ২৫১ 


রাঁধাঘোহন ঠাঁকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন যে, 'মাঁথায় ঢালিব 
ঘোঁল” পাঠ কোথাও দেখা যায় বটে, কিন্ত “দস তু নাতিরসদঃ'। তিনি পাঠ 
ধরিয়াছেন, “যদি পুন এমন বল, তবে পাবে প্রন্তিকল' | শ্রীকষ্ের মাথায় ঘোল 


ঢালার প্রস্তাব ঠাকুর মহাশয়ের ভাল লাগে নাই। 


পদটি নিয়লিখিত প্রাচীন গ্লোকের ভাবাহ্ববাদ-__ 


কযাসি দানীত্যপি নৈব পশ্থতি দৃগঞ্চলেনাপি গজেজ্দগামিনি। 
কিমঞ্চলেনাপিহিতং কিশোরি মে ত্দাকলয্যাশ্ড করঃ প্রদীকতাম্‌ । 


১৯১, রাধা মাধব নীপমূলে হো৷ । 
কেলি-কলারস দান ছলে হো ॥ 
দুরে গেও লখিগণ সহিতে বড়াই। 
নিভৃত নীপমূলে লুঠই রাই ॥ 
ছুই জন হদয়ে মন পরকাশ। 
সধিগণ হেরি দ্ুহে বাড়ল উল্লাস ॥ 


ভূঙজে ভূজে বেদি ছুছার নয়ানে নয়াল 


কলে মধুপ হেন হইল মিলন ॥ 


ষোড়শ শতাব্কী ০ 


দৌহার অধরমধু দুই করু পান। 

নিজ অঙ্গ দিল রাই ধন রস মান ॥ 

মীলল ছুহ'জন পূরল আশ। 

আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥ --তরু. ১৩৬৭ 


ষোড়শ স্তবক 
নৌকাবিলাস 
১৯২৭ ন৷ জানিয়ে গোরাটাদের কোন ভাব মনে। 
হ্ুরধুনী-তীরে গেলা সহচর সনে ॥ 
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গে ত]করিয়া । 
নৌকায় চড়িলা গোঁর প্রেমাবেশ হৈয়া ॥ 
আপনে কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি | 
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সভে পাঁণি ॥ 
পারিষদগণ সবে হরি হরি বোলে । 
পুরব সোঁঙরি কেছে! ভাসে প্রেমজলে ॥ 
গদাধর-মুখ হেরি মৃহু মু হাসে। 
বাস্থদেব ঘোষে কহে মনের উল্লামেো] -তরু. ১৪৯৯ 


১৯৩, গুরুজন বচনহি গোঁপ যুবতীগণ 
লেই ষজ্ঞঘ্বত থোর ॥ 
রাইক সঙ্গে চলু নব নাগরী 
পচ্ছহি ভাঁবে বিভোর ॥ 
কৈছনে হেরব নাগর-শেখর 
কৈছে মনোরথ পুর । 
এছন গোঁব্ধন বনে আয়ল 
জানল নাগর শুর ॥ 
মানস স্থরধুনী ছু কুল পাথার হেরি 
কৈছে হোয়ব ইহ পার । 
প্রাবৃট লময়ে গগনে ঘন গয়জই 
খরতর পবন সঞ্চার ॥ 
দূরহি নেহারত শাম ুধাকর 
তরবী লেই মিলু ঠাষ 


১৬৪ পাঁচশত বছ্সরেোর পঙলশবলী 


হেরি উলসিত মতি সবনু কলবিলী 
জ্ঞান কছে পূরল কাম ॥ -_-যাঁধুী" ৩।৩৮০ 


37৪. বড়াই, হোঁর দেখ রূপ চেয়ে । 
৬” কোথা হতে আসি দিল দরশন 
বিনোদ বরণ নেক ॥ 
এ কি ঘাটের নেয়ে? 
রজত কাঞ্চনে নাখানি সাজান 
বাজত কিছ্কিনীজাল। 
চাপিয়াছে তাতে শোঁভে রাঙ্গা হাতে 
মপি-বীথা কেরোয়ণল 
রজতের ফাঁজি শিরে ঝলমলি 
কদন্ব-মঞ্জরী কানে । 
জঠর পাটেতে বাশীটি শুজেছে 
শোতে নানা আভরণে ॥ 
হাসিয়া হাসিয়া গীত আলাপিয়া 
ঘুরাইছে রাজ] আখি । 
চাপাইয়া নায় নাজানিকিচায় 
চঞ্চল উহারে দেখি ॥ 
আমরা কহিও কংসের যোগানি 
ঘুকে না হেলিগু কেহু। 
জ্ঞানদ্বাস কয় শশী যোলকলা! 
পেলে কি ছাডিবে রাছ ] --মাধুরী ৩1৩৮১ 


টি ওহে নবীন নেয়ে হেঃ তরণী আঁন্হ ঝাঁট ঘাটে । 
” আমর হইব পার বেতন দেয়ব সার 
ঘর যাওয়ার বেল! টুটে ॥ 
গোঁপিনী পঞ্চম স্বরে ডাক দেই ধীবরে 
বলে নৌকা আন ঝাট ঘার্টে। 
গগনে উঠিল মেঘ পবনে করিছে বেগ 
“নোঁকাথানি আন ঝাট ঘাটে ॥ 
ওহে, তোমরা কে হে চক্্বদ্নী ধনি দে ছে। 
'্বদনি ধনি পঞ্চম ভাঁঘণি 
মবীন-যৌবনী তৌমরা কে হে । 


বোড়শ শতাব্াী 
তোমর! ডাঁকিছ সুখে তরণি পড়েছে পাকে 


আপন! সামালি তবে যাই ছে। 
ওহে চজ্জবদনী ধনি দে হে। 
নাবিক রতন মণি ত্রণী নিকটে আনি 
চড় সডে পার করি আমি হে। 
শুনি সথবদনী ধনি হরিষে তরল তনি 
তরণিত্তে চড়ি সখি মেলি হে 
নৌতুন নাবিক কান নাহি জানে সন্ধান 
বেগে বাছি লেয়ল তন্পণী। 
টুটি তরণি হেরি কাপে সব স্ুকুমারি 
আানদাস সিঞ্চয়ে পানি ॥ মাধুরী" ৩৩৮২ 
৯ মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল. 
টি ছু কুলে বহিয়! যায় ঢেউ । 
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ 
তরণী রাখিতে নাহি কেউ ॥ 
দেখ সধিঃ নবীন কাগ্ডারী শ্যামরাষ় | 
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান 
জানিয় চড়িলু কেন নায়? 
নার্যার নাহিক ভয় হাসিয়! কথাটি কয় 
কুটিল নয়নে চাহে মোরে । 
ভয়েতে কাপিছে দে এ জালা! সহিবে কে 
কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে ॥ 
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হইব 
পরাণ হইল পরমাদ। 
জ্ঞানদাঁস কহে সখি থির হইয়া থাক দেখি 
এখন ন! ভাঁবিহ বিষাদ | স্তর, ১৪১৯ 
১৯৭২ ভূবন-মোহন হামচন্। 
শুন শুন যুবতীর বৃন্দ ॥ 


অশ্ব গজ কত নর নারী । 


১৬ 


৯৪৮, 


১8৯, 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


দেবতা গন্ধর্ব যত পার করি শত শত. 
যুবতী যৌবন ইথে ভারি | 

উমড়িয়! শ্তাম মেঘে ফিরি দেখ চারি দিগে, 
পবনে কাপয়ে সব তনু । 


ঘন উছলিছে জল নৌকা করে টলমল 
তরুণী তরণী ভার দুম ॥ 

আমার বচন ধর হাতে কেরোয়াল কর 
বসন ভূষণ ভার ছাড় । 

নাঁবিকের বেতন দাও সঘনে তরণী বাও 
নহে সবে গোবিন্দ সঙর ॥ 

শুনি নুবদনি কয় আগে পার করি দাঁও 
পাছে দিব যে হয় উচিত। 

জ্ঞানদাস কহে বাপি আগে দিলে ভালে জানি 
পাঁছে হয় হিতে বিপরীত ॥ __মাধুরী* ৩৩৮৫ 

চিকণ শ্তামল রূপ নব ঘন ঘটা । 

তরুণী বহিষ্বা খায় কিস! অঙ্গের ছট। ॥ 

ছ কুল করিয়া আলো! নাবিকের রূপে । 


জগজনমন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে ॥ 

গলে গুঞা বনমালা শিরে শিখিপাখা | 

দেখি মেনে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥ 

ঠেকিলু নেয়ের হাতে কি করি উপায় । 

বজর পড়িল সখি কুলের মাথায় ॥ 

মুচকি হাসিয়া নেইয়া যার পানে চায়। 

যাচিয়া যৌবন দিতে লেই জন ধায় | 
বংশীবদনে কহে থির কর হিয়া । 

তোমরা! এমন হইলে না বাহিত নেইয়।॥ ---মাধুরী* ৩।৩৮৮ 


ঝমকি 'ঝমকি পড়িছে কেরোয়াল 
ব্রজবধূ বারত রঙ্গে। | 
শ্রীহর্ি কাণ্ডারি ব্রজবধূ দাড়ি 
, পারি গায় তারা রঙ্গে ॥ 
কুদ্দরী নাগরী বন নেহারি 
বারে যারে দেখে রক্ষে । 


যোড়শ শতা'কা' 


যমুনা নেহারে আনন্দে উথলে 
বহিছে উজান তরঙ্গে ॥ 


ছু কলের লোকে " দেখে মনস্থথে 


আনন্দ সায়রে ভালে। 


কহে বংশীদাঁস মনের উল্লাস 


রহি সখিগণ পাশে ॥ -মীঁধুরী* ৩1৪ « 


রাই কা যমুনার মাঝে । 
ফিরয়ে তরণী জলের ঘুরণী 
দূরে গেল কুল লাজে 
কুম্তীর মকর মীন উঠত 
মঘনে বদন তুলি। 
হরিষে যমুনা উথলে ছিগুণা 
রাই-কান্ত-রূপে ভুলি ॥ 
কহয়ে ললিতা হৈয়। সচকিত। 
শুন লো মুখরা বুড়ি | 
তোহারি কথায় চড়ি ভাঙ্গা নায় 
, পরাণ সহিতে মরি 1 
মুখর কহয়ে যে মাগে কাণারী 
তাহাই করহ দান। 
এ ভাঙ্গা তরণী পার হবে'খনি 
কেন বা যাইবে প্রাণ ॥ 
এ সব বচন শুনিয়া কাগারী 
কহই ললিতা পাশে | 
তোমার সখির পরশ মাখিয়ে 
বংশী শুনিয়! হাসে ॥ --মাধুরী- ৩৪৪ 


না বাঁও ছে না বাও হে নবীন কাগারী | 
ঝলকে উঠিছে জল ভয়ে কাপ্যা মরি ॥ 
ত্বরায় তরণী লইয়া তীরে আইলে শ্যাম। 
সফল করিল বিধি পূরল মনকাম ॥ 

ক্ষীর সর মাখন সহচন্দী দেল । 

নাবিক সো সর কিছু মাহি লেল॥ 
রাঁইক আচর ছোড়ি নাহি বায়। 


সব সধিগণ তবে করল উপাস় ॥ 


সাজা 


পাঁচশত বঙ্লম্ের পাখী 


নাকিফ কছয়ে দেহ বেতন মোল্গ। 

তবে ছাম।ছোক়য আচর তোর '॥ 

কহি কছি-চু্বই ব্বাই-বপ্লান । 

পূরয়ে যনোদ্ষখ নাগত্ব কান ॥ 

পৃক্মল মনোরথ আনন্দ ওর । 

বৃষভান-কুমান্বী নন্দকিশোর ॥ 

নিজ নিজ মন্দির সতে চলি গেল। 

বংশীবদন চিডে আনন্দ ভেল ॥ -স্মাধুরী- ৩।৪*৮ 


সপ্তদশ স্ভবক 
বাসলীলা 


বুন্দাবন-লীলা! গোরার মনেতে পড়িল। 

যমুনার ভাব স্থরধুনীরে করিল ॥ 

ফুলবন দেখি বুন্দাবনের সমান । 

সহচরগণ গোপীগণ অনুমান ॥ 

খোঁল করতাঁল গোরা সুমেলি করিয়া । 

তাঁর মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়] ॥ 

বাস্থদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস । 

রাস-রল গোরাষাদ করিল! প্রকাশ ॥ --তক্, ১২৫৩ 


শরদ ১৭ পবন মন্দ 
বিপিনে ভরল কুহ্থমগন্ধ 

ফুল্ল মল্লিক মালতি বৃথি 

মত্ত মধুকর ভোরনি। 

হেরত রাঁতি এছন ভাতি 
হ্যামযোহছন মদনে মাতি 
মুকলি গাঁন পঞ্চৰ তান 
কুলবন্ভী চিত-চোরশি ॥ 
ভনত পোপি প্রেম ক্লোপি 
মনছি' মনি আপদ গোপি 
তাঁচছি টলত ধাহছি ধোলত 
মুরলিক কল লোলনি। 


বোড়শ শতক ১৯৪ 


বিসরি গেহ দিজছ' দে 
এক নয়দে কাজর-রেহ্‌ 
বাছে রঞ্চিত কছ্ছণ একু 
একু কুগুল জোলনি ॥ 
শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ 
বেগে ধাওত যুবতীুদ্দ 
খসত বদন রঙ্গন চোি 
গলিত বেখি লোলনি ॥ 
ততহি' বেলি সখিনি মেলি 
কেছ কাছক পথ না হেরি 
এঁছে মিলল গোকুলচন্দ 
গোবিন্দ্াম বোলনি ॥ 
স্্পন্মামৃতসমুন্র পূ ২২১7 তরু, ১২৫৫ 


টাকা: প্রেম রোঁপি--প্রেমের বীজ রোপণ করিয়া! । আপন সৌোপি-- 
অধত্বমম্পনণ করিয়া। বিপরি গেহ--ঘর ভূলিয়? ! এক নয়নে কাঁজর-রেছ ইত্যাদি 
--ভাগবতের ১০।২৯।৭-এর “ব্যত্যস্তবস্তাভরণা'র ভাব লইয়! লেখা । 


£ 


বিপিনে মিলল গোপ-নারি 
হেরি হসত মুরলধারি 
নিরখি বয়ন পুছত বাত 
প্রেমসিক্ষু-গাহনি | 
পুছৃত মবক গমনখেম 
কহত কীয়ে করব প্রেম 
ব্রজক সব কুশল বাত 
কাছে কুটিল চাছনি ॥ 
হেরি এছন বজনি ঘোর 
তেজি তরুণি পতিক কোর 
একছে পাওলি কানন ওর 
থোর নহত কাহিনি । 
গলিত ললিত কবরিবগ্ধ 
কানে ধাওত যুবতিবুদ্দ 
মন্দিরে কিয়ে গড়ল মন্দ 
ধেচল বিশিখ-বাছিমি ॥ 


2৭৪ পাচশত ধত্সবের পদাষলী 


কিয়ে পরদ চান্দনি রাতি 
নিকুঙ্জে ভরল কুসুমর্ণাতি 
হেরত শ্যাম শ্রমর ভাতি 
বুঝি আগওলি নাছনি। 
এতহ' কহত না কহ কোই 
রাখত কাহে মনহি গোই 
ইহছছি আন নহই কোই 
গোবিন্দদাঁস গাহনি ॥ তরু. ১২৫৬ 


টাকা £ শ্রীকষ্ণ মুরলীধবনি করিয়া গোপীদিগকে ডাঁকিয়৷ আনিয়াছেন। কিন্ত 
তাহারা আমিলে তিনি ভাল মানুষ সাঁজিয়। জিজ্ঞাসা করিতেছেন- তোমাদের 
জন্য আমি কি করিতে পারি? ব্রজের সব কুশল তো? এই যে প্রশ্ন ও তাহার 
সঙ্গে গোপীদের মুখের পানে চাঁওয়া, ইহা! যেন “প্রেমসিন্ু গাছনি'--গোপীদের 
প্রেমসিন্ধু কতট! গভীর, তাহা দেধিবাব জন্ত যেন তাহাতে অবগাহন । এরূপ 
কুশলপ্রশ্ন শুনিয়া তোমাদের চাহনি অমন কুটিল হইল কেন? এরূপ ঘোর 
রজনীতে তোমরা তরুণীরা পতির শধ্য। ত্যাগ করিয়া আসিঘ়াছ-_-তাহা! হইলে 
ব্যাপার তো সহজ নছে। এমন বেশবাসে বেসামাল হইয়। ছুটিয়া আঙগিয়াছ! 
ঘরে কি রগড়া হইয়াছে, না তীরন্দাজের দূল (দস্থ্যর দল, মুদ্রিত তরু.ব পাঠ 
“বিপথবাহিনী' তাহার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না; প্রাচীন পুথিসমূহে “বিশিখ- 
বাহিনী” পাঠ আছে) ঘর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে? অথবা তোমরা এই শরৎ চন্দ্র 
উজ্জল রাত্রির শোভা দেখিতে আসিয়াছ? এত প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিতেছ 
না--রাখত কাছে মনহি গোই?১ মনের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতেছ কেন ? 
ইহহি আন নহই কোই _বলই না গো, এখানে তো অন্ত লোক কেউ নাই, 
সবই আমরা আপন লোক, বলিয়াই ফেল। 


২০৫. এঁছন বচন কহল যব কান। 
ব্রক্মরমণীগণ সজল নয়ান ॥ 
ট.টল সবছ' মনোরথ-করপি। 
অবনত-আনন নখে লিখু ধরণি ॥ 
আকুল অন্তর গদগদদ কহই। 
অকক্ষণ-বচন-ঘিশিখ নহি সহই | 
শুন শুন সুকপট স্তামর-চন্দ | 
কৈছে কহনি তুছ' ইহ অচবদ্ধ। 
তালি কুলশিল গুরলিক লানে। 
কিঙ্করিগণ জন্তু কেশ ধরি আনে ॥ 


২৬৭, 


ষোড়শ শতা্বী ১৭৩ 


অব কহ কপটে ধরমযুত বোল। 

ধামিক হরয়ে কুযারি-নিচোল ॥ 

তোহে সৌৌপিত ভিউ তুয়া রস পাব। 

তুয়া পদ ছোড়ি অব কে। কাহা যাব 

এতই কহল বর্গ যৌবত মেল। 

শুন নন্দ-নন্দন হরযিত ভেল ॥ 

করি পরসাদ তহি' করয়ে বিলাস। 

আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস ॥ ---তরু. ১২৫৭ 


আরে দেখ শ্যামচন্দ ইন্দুবদন রাধিকে । 
বিবিধ ছন্দ যুবতীবুন্দ গা ওয়ে রাগমালিকে ॥ 
মন্দ পবন কুঞ্ঝ ভবন কুক্্মগন্ধমাধুরী | 
মদনরাজ রতসমাঝ ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী ॥ 
তরল তাল গতি ছুলাল নাচে নটিনী নটন সর । 
প্রাণনাথ করত হাত রাই তাহে আঁধক পূর ॥ 
অঙ্গে অঙ্গে পরশ ভোর কেহু রহত কান কোর। 
জ্ঞানদান কহত রাগ ধৈছন জলদে বিজ্ুরি। -_কীতনানম্দ ৪১৯ 


যারে না দেখিলে রহিতে নারি। 
ছাঁড়্যা গেল বংশীধারী | 

ভন হে কাধ তরু | 

দেখিলে মদন-গুরু ॥ 
সারি সারি আছ পথে। 
দেখিঞাছ গোবিন্দ যাইতে ॥ 
মন্ত্রিক! মালতী যুখী। 
গোবিন্দ ধেখ্যাছ কতি | 
শুন তরু দয়। কর কহি তুয়া ঠা্িি। 
এ পথে দেখ্যাছ যাইতে হলধরের ভাই ॥ 
গীতান্বর মনোহর নারী-মনোচোর! 
এছি পথে তারে যাইতে দেখ্যাছ তোরা ॥ 
শঠ বড় কথা দড় কত ভঙ্গি জানে । 
নানীগণে ঘোর বনে চুলে ধরি আনে ॥ 
মুখে হাসি হাতে বাশী কঠিন অস্তরে। 
বারী হযে কিছু তাথে ওয় নাহি করে 1-্্রষ্দাসকৃত শ্রীরুমক্ষল পৃ ১৯৯ 


গ্রীন, 


পাঁচশত বথ্সযের পদাবঙ্গী 


যত নারীকুল বিরহে আকুল 


ধৈরজ ধরতে নারে । 


রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর 


ঈাডাইল যমুন! ধারে ॥ 


কদগ্থের তলে বদি কোন ছলে 


মহ মৃছু বায়ে বাশী। 


শুনিতে শ্রবণে ব্রজ-বধূগণে 


তাহাই মিলল আসি ॥ 


মরণ শরীরে পরাণ পাইল 


এছম লবহ' ভেলি। 


বন-দাবানলে পুডিয়া যেমন 


অমিয়া-সাক্সরে কেলি ॥ 


চাতকিনীগণ হেনি নব ঘন 


মনের আনন্দে ভাসে। 


জিনি শশধর বদন স্থন্দ্র 


চকোরিণী চারি পাশে ॥ 


বিরহে তাপিত ভেল তিরপিত 


বরিখে অমিযা রাশি । 


জ্ঞানদাস কহে শ্ামের বদনে 


আধ ঈষত হাঁসি ॥ - তরু. ১২৬৫ 


নাগর নাচত নাগরি সঙ্গ | 

বিবিধ যন্ম কত শবদ-তরজ্ | 

দুষি দুমি দ্মি দুমি বাজে মুদ্গ। 
ডক্ফ রবাব বিণ মুরলি উপাজ ॥ 
বলয় নৃপুর মণি-কিদ্কিণি কলনে। 
ঘুভ্বরু কুষ্ঠ ঝুচ বাজত চরণে ॥ 
আনন্দে অঙ্গ অঙ্গ অবলম্ব। 

রসভরে গিরত মিলত পরিরস্ত ॥ 
কমলে মোতি কিয়ে মুখে শ্রমবারি | 
রসিক কলাগুর কছে বলিহারি ॥ 
বিহসি বিলোকই ছছ চিতচোরি । 
রাঙ্ক বসস্তপভ' রহ' হিয় জোরি । ---তরু, ২৯২৯ 


টীকা £ পিরত--পড়িয়া যাইতেছে । মিলত পরিরভ্ঞ--আলিঙ্গছনে মিলিত 


যোড়শ শতাঙ্দী ১৪৬ 


ছইতেছে। কমলে মোত্তি কিয়ে--শ্রমবারি বা ধর্ম বদনমণ্ডলে দেখা দিয়াছে 
তাহাতে মনে হইতেছে, যেন মুখকমলে কেহ মতি বমাইয়া দিয়াছে। 


২১, কক্কণ-কিদ্িনী নুগুরের বানঝনি। 
অঙ্গ-আতরণ শব্দে পৃরিল মেদিনী ॥ 
অতুল শব্দ হৈল এ রাঁস-মগ্ডুলে। 

, রমণীর মাঝে মাঝে কৃষ্ণ শোতে ভালে | 
হেন মণি মাঝে যেন ইন্দ্রনীলমণি। 
বিনি স্থুতে হার যেন বিচিত্র গাথুনি ॥ 
ছুই ছুই গৌপী মাঝে দেবকীনন্দন। 
কত গোপী, কত কঃ না যায় গণন ॥ 
পদ আরোপণ, তুজ যুগল কম্পিত। 
কটাক্ষ বিলাল দৃগঞ্চল বিরচিত ॥ 
ক্ষীণ কটিভঙ্গ, কুচ আলোলিত বাস। 
গগুযুগে তরলিত কুগুল বিলাস । 
ধীরশিরোমণি শ্রীল গদাধর যান । 
তাগবত আচাধের মধুরস গান ॥ 


_-ভা. ১০1৩৩।৫-৭-এর অনুবাদ, শ্রীকষ্প্রেমতর জিপী 


টাকা; ভশিত। অংশ--ধীরগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীল গদাধর ধাহাদের, তাহাদের 
নিকট ভাগবত আচীর্ধের মধুরম গান । 


২১১, কদস্থ তক্ষর ডাল ভূমে নীমিক্লাছে ভাল 
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি । 
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন 
কেলি করে ভ্রমর অ্রমরী ॥ 
রাই কান বিলসই খে । 
কিবা রূপ লাবণি বৈদগধি-খনি ধনি 
মণিময় আতরণ অঙ্গে ॥ 
রাঁইর দক্ষিণ কর ৃ ধরি প্রিষ্ন গিরিধর 


-পটিণ ৪ পাঁচশত বৎত্সরের পদাবলী 


রাই কান্ছু করে ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি 
পরশে পুলক অঙ্গে ভরে ॥ 

মুগমদ চন্দন করে করি সধীগণ 
বরিখসে ফুল গদ্ধরাঁজে । 

শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে রাই-মুখইন্দু 
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥ 

কুস্থমিত বৃন্দাবন কলপতরুর গণ 

পরাগে ভরঙলগ অলিকূল। 

রতন রচিত হেম মণির শিপ্রিত 

নরোতম মনোরথ পুর ॥ 
-_পদা, সমুদ্র পূ ২৩১; তরু. ১০৭৪ ; কীর্তননিন্দ ৩০ * 


কীতনানন্দে শেষ দুই চরণের পাঠ-_ 
হাসবিলাস রসকল৷! মধুর ভাষ লোচন 
মোহন লীল। ধরু। 
দু রূপ লাবণি হেম মরকতমণি 
নরোতম যনোরথ ভরু ॥ 
২১২, রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে 
আলুয়্যা আলস-ভরে। 
শ্ততলি কিশোী আপন পারি 


পরাণনাথের কোরে ॥ 
সখি হের দেখসিয়া বা। 


নিন্দ যায় ধনী টাদ-বদনী 
শ্তাম-অঙ্গে দিয়া প। | 

নাগরের বা করিয়া শিথান 
বিথান বসন ভূষা । 

নিশ্বাসে ছুলিছে রূতন-বেশর 
হাসিখানি তাছে মিশা ॥ 

পরিহাল করি নিতে চাছে হবি 
ম্রাহল না হয় মনে। 

ধীরি করি বোল না করিছ রোল 


দাস জঙগরাখ তখে ॥ “স্পদ, সমূদ্র ২৩৬ ; তরু, ১৮ 
এই চিত্রধর্মী মধুর পদটি কীর্ভনানন্দে (২২৮) গোবিন্দদাষ তণিতায়, পদরম- 
সারে তিজ চণ্ডীদান ভশিতায় ও পদকল্পভরুর *ক' পুথিতে জানদাস তশিতায় দেখা 


ষোড়শ শতাকঈী | ১৭৫ 


ধায়। কিন্তু পদকল্পতরুর প্রাঁচীনতর পুথিশুলিতে ও পদামৃডসমূজে ইহ! জগন্নাথ দাস 
ভপিতায় ধৃত হওয়ায় আমরা এটি গদাধর পণ্ডিতের শিল্ত জগল্পাথ দাসের পদ বলিয়া 


গ্রহণ করিলাম। 


অগ্টাদশ স্তবক 


কুঞ্জভঙ 


রাত্রির বিলাসের পর উধাঁর পূর্বে রাধারুঞ্চকে জাগাইয়! শ্বগৃছে প্রেরণই “কুঞ্কভঙ্গ' | 


১৩, 


স২১১৪০ 


২১৫ 


রী 


উঠ উঠ গোরাচান্দ নিশি পোহাইল। 

নগরের লোক সব উঠিয়া বসিল ॥ 

ময়ূর ময়ূবী রব কোকিলের ধ্বনি। 

কত হুখে নিত্রা হাক যায় গোরামণি | 

অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ । 

তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ ॥ 

করজোড় করি বোে বাস্থদেব ঘোষে। 

কত নিন্দ যায় গোরা প্রেমের আলসে ॥ --পদামৃতসমুদ্র পু ৪০৯ 


কুন্থমিত কুঞ্জ কুটির মনমোহন কুস্থম সেজে দুহু নয়ল কিশোর । 
কোকিল মধুকর পঞ্চম গাবই বন বৃন্দাবন আনন্দ হিলোল ॥ 
বলি বলি জাডয়ে ললিতা অলি। 

শ্যাম গোরী মুখমগ্ডল ঝলকয় ছবি উঠত অতি ভালি॥ 
রজনীক শেষ জানি শ্যামহ্ন্দরী বৈঠলি সখিগণ সঙ্গ | 

শ্যাম বরন ধনি করছি আগোরল কহইতে রজনীক রজ ॥ 
হেরি ললিত৷ তব, মৃহু বহু হাসত পুলকে রহল তন ভোরি। 
গীত বলনে ঝাপি মুখ সুন্দরী লাজে রহল মুখ মোড়ি ॥ 

মুখছি মোড়ি রহল ব হুন্বরী কাছ করত তব কোর। 
আনন্দ মোচনে দাস নরোত্তম হেরত বুল কিশোর ॥ 
-পদাসৃতগমুদ্র পূ ২৩৭ ( প্রথম ছুই চরণ নাই ); কীর্নানন্দ ৪৩৮ 


রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে। 
কত নিত্র! যাঁও কাল মাশিকের কোলে । 


১৭৩ পাশ বত্লয়ের পর্দাবলী 


স্নজনী গ্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে । 
"রুপ কিরণ দেখি প্রাণ কাপে ডরে | 

শারী বোলে গুন শুক গগনে উড়ি ভাক। 

নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক ॥ 

শুক বলে শুন শারি আমর পশু পাখী । 
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী | 
বংশীবদন বলে চাদ গেল নিজ ঠাঞ্ডি। 

অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই । তরু, ৬৫৮ 


২১৩, প্রাণনাথ কি আভু হইল। 
কেমন যাইব ঘরে নিশি পোহাইল ॥ 
মুগমদ চন্দন বেশ গেল দূর । 
নয়ানের কাজর গেল দিখার সিক্ষুর ॥ 
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ। 
সঙ্গে লৈয়৷ চল যোরে বস্কিমলোচন। 
তোমার গীতবাস আমারে দাঁও পরি | 
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী ॥ 
তোমার গলের বনমাঁল! দাও মোর গলে । 
মোর প্রিয় সখা কৈয় শুধাইলে গোকুলে ॥ 
বস্থ রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি । 
ব্যাস্র-হরিণে ষেন তোমার বসতি ॥ তরু, ৬৫ ৯ 


টাকা : মোর প্রিয় সখ! কৈয়-_রাধা পুরুষের মতন করিয়া নিজেকে সাঁজাইতে' 
বলিতেছেন; আর শ্রীরুষ্ণকে শিখাইতেছেশ যে, কেউ যদি গোকুলের পথে জিজ্ঞাস! 
করে, তাহা হইলে যেন তিনি বলেন, “এ আমার এক প্রিয় সখা ।” ব্যাপ্র-হরিণে 
যেন তোমার বঙ্গতি--হরিপ যেমন বাঘের মধ্যে তয়ে ভয়ে প্রাণ হাতে করিয়! বাস 
করে, তেমনি তুমি শাঙুড়ী-নদদিনীরূপ বাঘদের মধ্যে বাস কর। 


২১৭, প্রাতহি' জ্রাগল রাধামাধব 
মন্দির গমন বিধানে । 
করছ বিদায় অবশেষ রজনি ভেল 
অব পরণাম তুয়! চরণে ॥ 
হঃপহ বচন শ্রবণে কান কাতর 
জল পুরল ছুয় নয়নে। 


ঘোড়শ শতাব্দী ১৭ 


হিয় দগদগি কছু কহুই না পারই 
হেরি রছ রাইক বস্ননে | 
না তেজই কাঁছ পাছু অন্ুসারই 
আগোরহি গহি বাহু বসনে । 
পুন ধরি যতনে রাই সমুঝায়ই 
কুল শীল গেল অভিমানে ॥ 
লাঁজ ডুবল হঠ না! কর এঁছন 
যৈছনে লোকে না জানে । 
রায় বসস্ত কহ হঠ ছোঁড়ি গমন কর 
না দেখহ তৈ গেল বিহাঁনে ॥ --তরু. ২৯০৫ 


২১৮, শুন মাধব কি কহিব আন। 
আমার কে আছে আর তোমার সমান ॥ 
যেখানে না দেখি আমি তোমার চাদমুখ | 
পরাণের সনে পুড়ি বড় পাই দুখ ॥ 
আমি কি রহিতে পারি ন! দেখিয়ে তোমা । 
বুক বিদ্যা মরি নাহি হয় ক্ষেমা ॥ 
অন্থমতি দেহ পুন মিলিব সকালে । 
রায় বসস্তপছ' পরশিল ভালে ॥ --তরু, ২৯৫২ 


টাকা: পরণিল ভালে-_-কপালে হাত দিয়া রুষ্ণ বৃঝাইলেন যে, এই ছুঃসহ' 
বিচ্ছেদ কপালের লিখন । 


২১৯, নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন 
দুহু' দুঠ] বদন নেহারি। 
অস্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি 
নয়নে গলয়ে ঘন বারি ॥ 
মাধব, হামারি বিদায় পায়ে তোয়। 
তোহারি প্রেম সঞ্ঞে পুন চলি আয়ব 
অব দরশন নাহি মোয়॥ 
কাতর নয়নে নেহারিতে দুহ' দুহা 
উথলঙ্র প্রেম তরঙ্গ । 
মুরুছল রাই মুরুছি পড়ু মাধব 
কবে হবে তাকর সঙ্গ 1 
৯২ 


২২৬ 


২২১, 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


ললিতা সুমুখি স্ুমুখি করি ফুকরত 


ঢরকত লোচন লোর। 


কতি গেণ অরুণ কিরণ ভয় দারুণ 


কতি গেও লোঁকক ভীত । 


মাধব ঘোঁষ অবহু নহি সমুঝল 


উদভট মুগধ চরীত ॥ --তরু, ৬৬০ 


উনবিংশ স্তবক 
আরথুর বিরহ 


কি করিল গোরাচাদ নদিক্সা! ছাডিয়ু! | 
মরকে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া ॥ 
কীতওন-বিলাস আদি যে করিল সথথ | 
সোঁডরি সোঁডরি সভার বিদরয়ে বুক ॥ 
মুরাঁরি মুকুন্দ না জিব শ্রীনিবাস । 
আচার অদ্বৈত ভেল জীবন নৈরাশ ॥ 
নদিয়ার লোঁকসব কাতর হইয়া! । 
ছটফট করে প্রাণ তোমা! না দেখিয়া ॥ 
কহয়ে পরমানন্দ দস্তে তৃণ ধরি । 
একবার নদ্দিয়! চল প্রভু গৌরহরি ॥ 


গভ্ভীরা ভিতরে গোরা রায় । 

জাগিয়া রজনি পোহায় ॥ 

খেনে খেনে করয়ে বিলাপ । 

খেনে রোয়ত খেনে কাপ ॥ 

খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে । 

কোই না রছ পছ পাশে ॥ 

খেনে কান্দে তুলি ছুই ছাথ। 

কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥ 

নরহনি কছে মোন গোক্সা। 

রাইপ্রেমে হইলা বিভোরা ॥ তরু, ১৬৪৩ 


2২২, 


ষোড়শ শতালী 


এ সখি হামারি ছখের নাহি ওর। 
এভর বাদর মাছ ভার 
শৃম্ত মান্দর মোর ॥ ঞ্রু॥ 
ঝম্পি ঘন গর- জস্ত সম্ততি 

ভূবন ভরি খরিধস্তিয়া। 
কান্ত পাহুন কাম দাকুণ 
স্ঘনে খর শর হস্তিয়]॥ 
কুলিশ কতশত পাত-মোদিত 
মউর নাচত মাতিয়া | 
মত্ত দাছুরি ডাকে ডাহুকি 
ফাটি যায়ত ছাতিয়। ॥ 
তিমির ভরি ভর ঘোর যামিনি 
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া। 


ভণয়ে শেখর কৈছে নিরবহু 


১৭৬ 


সে। হরি বিন্ু ইহ রাতিয়।। --পদরত্বাকর ৪০৯৮৯ 
মন্তব্য £ পদটিতে বিদ্া(পতির ভণিতাও দেখা যায়। যথা তরু-তে (১৭৩৫) 


বিদ্াপতি কহ ' কৈছে গ্োডায়বি 
হরি বিনে দিন রাতিয়। ॥ 


শবার্থঃ ওর__সীমা ; ঘন-_-মেঘ; গরজস্তি--গর্থন করে? সম্ভতি--লতত । 
বরিথস্তিয়া--বর্ষণ করে? পাহুন--প্রবামী; ছাতিয়া-বুক। 


২৩, 


কে মোরে মিলাঁয়। দিবে সে! চান্দবয়ান। 
আখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ | 


কাল রাঁতি না পোহায়, কত জাগিব বলিয়। | 


গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া ॥ 

উঠি বমি করি কত পোহাইব রাতি। 

ন। যায় কঠিন প্রাণ, ছার নারী জাতি ॥ 
ধনজন যৌবন মোদর বন্ধু জন। 

প্রিয়। বিশ্য শন্ত ভেল এ তিন ভূবন ॥ 

কেহো৷ ত না! বোলে রে আওব তোর পিয়া! । 
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া ॥ 

কত দুরে পিয়া মৌর করে পরবান। 

সন্বাদ লেই চলু বলরাম দান 


স্প্দামৃতসমুত্র পৃ ২৯৯) তর ৯৬৪৫ 


৮৬ 


২9, 


৫০ 


পাঁচশত বত্সম্ষের পদাবলী 


পুন নাহি হেরব সো চান্দবয়ান। 

ন্িনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ ॥ 
আর কত পির়াগুণ কহিব কান্দিয়। | 
জীবন সংশয় হেল পিয়! না দেখিয়া ॥ 
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি। 
জাগিয়। জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ॥ 
সে। স্ুখ-সম্পদ মো কোথাকারে গেল। 
পরাণ-পুতলী মোর কে হুরিয়া নিল ॥ 
আর না যাইব সোই যমুনার জলে । 
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে ॥ 
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাশগিয়। ৷ 
জ্ঞানদাল কহে মোর ফাটি যায় হিয়] | "তরু, ১৬৪৭ 


সোই জনক ব্রজ-রাজ। 
না যায়ত ধেভ-সমাজ ॥ 
বসিয়া রহয়ে নিশিদীন । 
তিলে তিলে হোয়ত ক্ষীণ ॥ 
কাহুক না কহ কছু বাত। 
অবনত করি রছ মাঁথ ॥ 
ব্রজ-বাঁলকগণ যাই । 

কত পরবোধয়ে ভাই ॥ 
বহুত যতনে ব্রজনাথ । 
ফুকরি কহয়ে কছু বাত ॥ 
কহ কহ রে ব্রজবাল। 
কাহ। মঝু প্রাণ-গোপাল ॥ 
সহচর ভিন কাহে ভেল। 
লালন কাছ] মঝু গেল ॥ 
শুনি বালকগণ রোয়। 

সে ছখ কি কহিব তোঁয় ॥ 
শ্রীদাীমে করয়ে নিজ কোর। 
সঈচয়ে নরনক লোর ॥ 
তুয়া অভিলাষে অগেক়ান । 
চুন্ধয়ে তাক তয়ান ॥ 

এছন বিরহ-হুভ্তাশ। 

কহ পুরুযোত্ম দাস ॥ তরু ১৭৫৭ 


২৬, 


টীকা] £ 


যোড়শ শাক ৮ 


স্টাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারি । 
তার অকুশল কথা সহিতে না পানি ॥ 
আমারে মরিতে মধি কেন কর মান! । 
মোর ছখে ছুধি নও ইহা গেল জানা ॥ 
দাবদগধি ধিক ছটফটি এহ। 

এ ছার নিলাজ প্রাণ না ছাড়এ দেহ ॥ 
কান্ বিশ্ন নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল। 
কেমনে গোাঁধ আমি এ দিন সকল ॥ 

এ বড় শেল আমার হৃদয়ে রহিল। 

মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল ॥ 
বড মনে সাধ লাগে সে মুখ সোডরি। 
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুগ যাও মরি ॥ 
নরোত্তম যাই তথ! জানুক তাঁর সতি। 
শ্যামস্রধ! না মিলিলে সভার সেই গতি ॥ স্্পদাম্ৃতলমুদ্র পূ ৩৭ 


দাঁবদগধি--আঁমি যেন দাবানলে পুড়িয়া মরিতেছি। চারিদিক 


বেড। আশ্তন, তাহার মধ্যে ছটুফটু করিতেছি? যে দিকে যাই, সেই দিকেই 
আগুনের জাঁল।। জান্চক তাঁর সতি--সত্য সত্যই তিনি আমাকে তুলিয়াছেন 
কি না। শ্ামন্থধা না খিলিলে-ইত্যাদি--শ্যামটাদের সুধা না পাইলে শ্ররাধার 
মৃতন সকলকেই দাবানলে জ লয়! পুড়িয়। মরিতে হয়। 


২৭০ 


এ ৯৮ 


তোম! ন! দেখিয়া শ্তাম মনে বড় তাপ। 
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ ॥ 
এইবার পাইলে রাঙ্গ৷ চরণ দুখানি। 
হিয়ার মাঝারে থুইয়! জুডাব পরাণি ॥ 
মুখের মুছিব ঘাম খাওসাব পান গুয়া। 
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া ॥ 
মালতী ফুলের গীথিয় দিব মাল। 
বনাইয়। বান্ধব চুড়। কুত্তল ভার ॥ 
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্ব। 
নরোত্বম দাস কহে পিরিতের ফান্দ ॥ 
্প্দী-সমুদ্র পু ৩৭২; তরু, ১৬৫টি 


নবঘনস্তাম অহে প্রাণ ! 
আমি তোম। পানরিতে নারি। 


১৮৫ 


পাঁচশত বৎসয়ের পদাবলী 


তোমার বদন-শশী অমিঠা মধুর হাসি 
তিল আধ না৷ দেখিলে মরি ॥ 
তোঁমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতুঁ যদদি 
তবে তোঁম। দেখিতু' সদাই । 
এমন গুণের নিধি হরিয়! লইল বিধি 
এবে তোম! দেখিতে ন! পাই ॥ 
এমন বেখিত হয় পিয়ানে আনিয়া দেঁয় 
তবে মোর পরাণ জুড়।য় । 
মরম কহিলু তোরে পরাঁণ কেমন করে 
কি কছিব কহন না যায় | 
এবে সে বুঝিলু' সখি পরাঁণ সংশয় দেখি 
মনে মোর কিছু নাহি ভাঁয়। 
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা করিলে বাদ 
নরোত্বম জীবন অপায় ॥ 


--পদা-সমুদ্র পূ ২৯৫; তরু. ১৬৫৪ 


টীকাঃ তোমার নামের আদি হদযে লিখিতু' যদি-_প্রথমেই যদি তোমার 
নাম বুকে অঙ্কন করিতাঁম, তাহ! হইলে সব সময় তোমাকে দেখিতে পাইতাম । 


২২৯ 


শকতি ধীন অতি উঠই ন! পারই কাতরে সখিমুখ চাই। 
পরশি ললাঁট করহি' মুখ ঝাঁপল পদুমিনি হিমকর ধাই ॥ 


মাধব ! 


করুণা কি লব তোহে নাই। 


এক বেরি বিরহ-বেয়াধি নিবারহ এ ছুভ' পদ দরশাই ॥ 


রাই উপেখি' ধরণি পর লুঠই কত কত সারঙ্গ-নয়নী | 
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত জিবইতে সংশয় জানি ॥ 


এত দিনে নরমি দশ! পরিপূরল শ্বাস বহই উধ মন্দ। 


মাধব ঘোষ কহ কালিদহে পৈঠব বুঝি ও ব্যাধিক অস্ত ॥ 


-পদামৃতসমুদ্র পূ ৩৫৭; তরু, ১৯২৮ 


টীকা: পছুমিনি হিমকর ধাই--ষথ1 পণ্ঝনী চজ্দ্রং ধাবতীত্যনভূতেপি ময়া 
মোহদশায়ামপি সৌন্দর্ধ্যমন্তীতি ব্চিতং--রাধামোহন ঠাঁকুর। সৃধ অস্ত গেলে 
ও চজ্জ্র উঠিলে পন্ফুলের সৌন্দর্য ম্লান হইয়া যায, তেমনি তাহার সৌন্দর্য মান 
হইলেও অস্তহিত হয় নাই । রাই উপেখি ধরণি ইত্যাদি-_রাধা চাঁছেন না ষে 
রুষ্ণের কাছে তাহার মরণাপন্ন দশার খবর পাঠানে। হউক, কিন্ধু তাছাঁর নিষেধ 
উপেক্ষা করিয়া তাহার হরিণনয়না বছ সখী-_মথুরায় যাইবে এমন পথিকের 
চরণে পড়িয়া অন্থরোধ করিতেছেন যে, তীহার! যেন কৃষ্ককে রাধার জীবন-সংশকন 


ষোড়শ শতানী ১৮৩ 


হইয়াছে, এই কথা জানান । শ্বাস বহই উধ মন্দ-অল্প উধ্বপ্থাস বছিতেছে। 


২৩০, 


টীকা £ 


হওয়া । 


২৩১, 


তুয়। নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়। 
ন! দেখিয়া ঠাদমুখ কান্দে উভরাঁয় ॥ 
কাহা দিব্যাগুন মোর নয়নাভিবাম। 
কোটীন্দু-শীতল কাহা। নবঘনস্তাম ॥ 
অম্বতের সার কাহা। স্থপন্ধি চন্দন । 
পঞ্চেন্্য়াকর্ষ কাহ] মুরলী-বদন ॥ 
দুরেতে তমাল তরু করি দরশন ৷ 
উনমতি হৈয়া ধায় চাছে আলিঙ্গন ॥ 
কি কহব রাঁইক যে! উমা । 
হেরইতে পশু পাখি করয়ে বিষাদ ॥ 
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর। 
নরোত্তম দাঁসক দুখ নাছি ওর |--পদা.সমুদ্র পৃ ৩৬৪ 7 তরু, ১৯৪৫ 


উভরায়--উচ্চশব্ধে। উনমতি--উন্মত্ত হইয়া । ভোর-মত্ততা, ভুল 


রাইর বিপতি শুনি বিদ্গধ শিরোমণি 
পুছই গদগদ ভাষা । 
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর 
পুন পুন পরশই নাস! ॥ 
বিছুরল চরণ- রণিত মণিমঞীর 
বিছুরল মুরলীকো রন্ধে। 
বিছুরল বেশ ভূষণ তেল বিগলিত 
বিগলিত শিখি-পুচ্ছচন্ছে ॥ 
মলয়জ পরিমলে দশ দ্িশ আমোদিত 
যামিনী বহে অতি পুে। 
লালস দরশ পরশে দুহু আকুল 
চিরদিনে মিলল কুণে॥ 
দুহ' মুখ হেরইতে অথির তেল দুই তচ 
পরশিতে ভূজে ভূজে কাপ। 
নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল 
জলধরে বিধুবর ঝাঁপ । --ক্ষণদা, ১৪।৫ 


টাকা : রাধার বিপত্তির কথা শুনিয়। রসিকশ্রেষ্ শরীক গদগদ হইয়া তাহার 


৮৪ পাঁচশত বৎ্সয়ের পর্গাবলী 


কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । সেই শ্রেষ্ঠ নাগর নিজের গৃহ ত্যাগ করিজপা 
চলিলেন , যাইতে যাইতে বারংবার নাঁস! স্পর্শ করিতে লাগিলেন-_খুব ভ্রুতবেগে 
যাইবার জন্ত নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতে লাগিল । তিনি চরশের মশিনৃপুর 
ভুলিলেন, মুরলীর রন্ধ ভুলিলেন, বেশ ভূলিলেন, অলঙ্কার খুলিয়া! পড়তে লাগিল, 
মাথার চূড়াও খুলিয়া যাইতে লাগিল। সেই সময়ে চন্দনের গন্ধে দশ দিক 
আমোঁদিত হুইল , রাত্রি তখন গভীর | ছুই জনেই ছই জনকে দেখিবার ও স্পর্শ 
করিবার জন্য আকুল । বহুদিন পরে উভয়ের কুঞ্জে মিলন হইল । উভয়ে উভয়ের 
মুখ দেখিতে অস্থিরদেহ হইলেন । বাছতে বাহুতে স্পর্শ হইতেই কম্পন উপস্থিত 
হইল। নরহরির হৃদযের মাঝে এক অপরূপ চিত্র জাগিল--যেন মেঘ ( শ্টামমেঘ ) 
5জ্দরকে (রাঁধাকে ) বাঁপিল। 


২৩২. দৃতিমুখ শুনইতে এছন ভাষ । 
ঝর ঝব লোচন ঘন ঘন শ্বাস ॥ 
পবিহরি মাঁথুব করল পযান। 
লোরহি পন্থ বিপথ নাহি জান ॥ 
ততি-অন্ুসারে চললি অনসারি । 
ছুটল কুঞ্জব গতি অনিবারি ॥ 
কর ধরি দুঁতি মিলাওল কু । 
চিরদিনে পাগল আনন্দ পে ॥। 
হেরি সখ জয় জয় মঙ্গল দেল। 
শিবাঁনন্দ সহচরি জীবন ভেল ॥ --তরু ১৮৫১ 
টাক! : শরিক দূতীর মুখে শ্রীরাধার অবস্থার বর্ণন শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত 
হইলেন_-তীাহাঁর চোখ দিষা ঝরঝর কর্রিযা জল পড়িতে লাগিল; আর খন ঘন 
দীর্ঘথাস বহিতে লাগিল। তিনি মথুর! ত্যাগ করিযা চলিলেন--চোঁখেব জলে 
পথ বিপথ কিছুই বুঝিতে পাঁবিলেন না। শুধু দূতীকে অনুসরণ করিয়। চলিতে 
লাগিলেন-_হাতী যখন ছোটে, তখন যেমন কেহ তাহাকে রুখিতে পারে না, 
তেমনি তিনি অনিবার গতিতে চলিলেন। দৃতী হাতে ধরিষা তাহাকে রাধার 
সহিত কুঞ্জে মিলিত করিলেন। বহুদিন পরে আনন্দরাশি পাইলেন। সবীর! 
দেখিয়। মঙ্গলম্থচক জয় জয্ম ধন করিলেন অথবা! হুনুধ্বনন কবিলেন। তাহাতে 
সহচরীরূপী শিবানন্দ জীবন পাইলেন । 


ষোড়শ শতান্দী ৯৮৫ 


বিংশ স্তবক 
দিব্যোনসা 


২৩৩, একদিন শোপীভাবে জগত ঈশ্বর | 

বুন্দাবনে “গোপী গোপী” বোলে নিরস্তর ॥ 
কোনো যোগে তহি' এক পড়,য়া আছিল। 
ভাবমর্জ না জানিএ। সে উত্তর দিল ॥ 

“গোলী গোপী' কেনে বোল নিমাঞ্চি পণ্ডিত । 
“গোপী গোপী' ছাড়ি ক বোলহ ত্বরিত ॥ 

কি পুণ্য জন্মিব 'গোঁপী গোপী' নাম লৈলে। 
রুষ্চনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে ॥ 

ভিন্ন ভাব প্রন্থুর সে, অজ্জে নাহি বুঝে। 

প্রভূ বোলে “দন্্য কৃষ্ণ, কোন জনে ভজে ॥ 
রুতত্ব হইয়া বলি মারে দোষ বিনে । 

স্ত্রী জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণে ॥ 

সর্বন্ব লইয়। বলি পাঠায় পাশালে। 

কি হইব আমার তাহার নাম লৈলে' ॥ 

এত বলি মহাপ্রনু স্তম্ত হাতে লৈয়া । 

পড় বা মারিতে যাঁয় ভাবাৰিষ্ট হৈয়া ॥ 
শ্রীকুষ্ণচৈভন্য নিত্যানন্দ জান । 

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ __শচৈতন্তভাগবত ২।২৬1৩৫৫ 


টাকা: নবদ্বীপে ১৫০৯ খ্রীন্টাৰে নিমাই পপ্থিত শ্রীমন্তাগবতে বধিত ভ্রমর- 
গীতার দিব্যোন্াদেব প্রভাবে এই লীল! করিয়াছিলেন । স্তষ্ঠ হাতে লৈয়া--গ্রহথুর 
মাটির ঘর, বাশেয় খুটি ছিল; সেই খুঁটি একথানি লইয়৷ ছাত্রকে মা রিতে গেলেন । 
ভণিতার অর্থ: জান যান- ধাহাদের | শ্রীকষ্ণচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ যাহাদের 
( আপন জন ), তাহাদের পদধুগে বৃন্দাবন দাসের গান। 


২৩৪, উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর 
রুষণ 'তাহ। নাহি করে পান। 
বাছিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ 
পরনারী বধে সাবধান ॥ 
সথি হে, ন! বুঝিয়ে বিধির বিধান । 
স্থখ লাগি কৈল গ্রীত হৈল ছুঃখ বিপরীত 
এবে যায়, না রছে পরাণ ॥ 


পাঁচশত বৎ্সয়ের পদাাবধলী 


কুটি্স প্রেম অগেয়!ন নাহি জানে স্থানাস্থান 
ভাল মন্দ নারে বিচাগিতে। 

ক্রুর শঠের গুণডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে 
রাখিয়াছে নাঁপ্রি উকাসিতে ॥ 

অন্সি যৈছে নিজধাঁম দেখাইয়া অভিগ্নাম 
পতঙ্গেরে আকবিয়| মারে । 

রুষ্ণ এছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন 
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ভারে ॥ 

এতেক বিলাঁপ করি বিষাদে শ্রীগোরহরি 
উঘাঁড়িঞা দুঃখের কবাট । 

ভাবের তরঙ্গ বলে ' মানারূপে মন ছলে 
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ _শ্রীচৈ, চ. ২২ 


তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ 
নীল গগনে হেরি। 
তোহারি ভরমে তা সঞ্চে রোখই 
মাঁনিনী বদন কেরি ॥ 
প্রাণ সহচরি চরণে সাধই 
কান মানায়বি তোই ॥ 
মুদিত নয়নে কহত মাধব 
কাহে না মিলল সোই ॥ 
কাছ হে, রাইক এছন কাঁজ। 
আঁট পহরে তো! বিন সাঁজই 
অথ *ায়িক। সাজ ॥ 
হংস গুঞ্জিতে উমতি ধাবই 
তোঁহারি নৃপুর মানি । 
হাঁসি আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই 
শেজ বিছাঅই আনি ॥ 
নীল নিচোল সঘনে মাঁগই 
নিবিড় তিমির হেরি । 
ঘুমল তো সঞ্রেঃ কহই এছন 
বেশ বনাঁঅহ মোরি ॥ 
কোকিল রবে চমকি উঠই: 
নিয়ডে না হেরি ভোরি। 


ঘোড়শ শতাবকা ১৮৮ 


সোঙরি যথুর। গমন ভোহারি 
ঘরই পড়লি গোরি ॥ 
নিঝর নয়নে সব স্থীগণে 
খোজত বহে না শ্বা। 
তোহারি চরণে এ সব কছিতে 
ধাঁওত গোবিন্দদাল ॥ 
-_রসকলিকার (পৃ ১১৯) পাঠ দেওয়৷ হইল; পদা-সমুদ্র পু ৩৭৪7 তরু. ১৯৬৩ 
টাক। £ দুতী মথুরায় যাইয়! শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার উদ্ধূর্ণা দশ! বর্ণনা 
করিতেছেন। শ্রীরাধা আট প্রহরে আট প্রকার নায়িকার ভাব প্রকাশ, 
করিতেছেন । খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, উতকন্তিতা, বামকলজ্জিক1, অভিমারিকা, 
স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোধিতভর্তৃকা--এই আট প্রকার নায়িকার ভাব একই দিনে 
শ্রীরাধিকার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। ভোরবেলায় নীল গগনে সিল্দুরবর্ণের 
তরুণ অরুণ উঠিতেছে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে হয় যে, নীল আকাশ যেন 
শ্তামনুন্দর, আর তরুণ অরুপ যেন তাহার কপালে প্রতিনাঁয়িকারি সিন্দুরবিন্দুর 
ছাপ। তাহা দেখিয়া তিনি খগ্ডিতা নায়িকার ন্যায় তোমার উপর যেন ক্রোধ 
প্রকাঁশ করেন, মানে মুখ ফিরাইয়া থাকেন। একটু পরেই কলহাস্তরিভার 
ভাবে প্রিয় সখীকে পায়ে ধরিয়া সাধেন যে, কান্গুকে কোন রকমে বুঝাইয়া- 
ক্থঝাইয়া আনিয়! দাও। আবার উতকষ্টিতা হইয়া চোথ বদ্ধ করিয়! বলেন, 
সখি! বল তো, মাধব কেন আসিল না?" হংসধ্বনি শুনিয়া তিনি ভাবেন, 
বুঝি তোমার নৃপুরের শব্ধ শোনা গেল» অমনি পাগলিনীর মতন ছুটেন। তার 
পর হাসিয়৷ অলঙ্কার প(রধানপূর্বক শধ্য বিছাইয়৷ বাঁদকসঙ্জায় প্রতীক্ষ। করেনু। 
আধার রাত্রিতে সহস! নীল শাড়ী চাহিয়া লইয়া! অভিপারে বাহির হন। আবার 
তোমার সাথে ধেন নিদ্রিত হইয়৷ সহস৷ স্বাধীনভর্তৃকার ! দয়িত যাহার অধীন; 
স্ব) নিজ অধীন ভরা যাহার, তাহাকে স্বাধীনভর্তৃক] বলে) ভাবে বলেন, 
“আমায় বেশভৃষা পরাইয়া দাও? আবার কোকিলের শবে বিরহাকুল হইয়া 
পড়েন। যখন তৌমাঁকে নিকটে ন1 দেখেন, তখন পাগলিনীর মহন হন। তার 
পর তুমি মথুরায় চলিয়া গিয়াছ স্মরণ করিয়া মুছিত হইয়া পড়েন। তাহার 
সখীরা অঝোর নয়নে কাদিতে কীর্দিতে দেখিতে থাকে, তাহার শ্বান বহিতেছে 
কি না। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কবি গোবিন্দদাস তোমার চরণে শ্রীরাধার 
অবস্থ৷ মিবেদন করিবার জন্ত দৌড়াইয়া আলিয়াছে। 


২৩৬, যোই নিকু্তে রাই পরলাপয়ে 
সোই নিকু্ধ সমাজ। 


রি পাঁচশত বৎসরের পদাযলী 


সুমধুর গঞ্নে সব মন রঞগ্ুনে 
মিলল মধুকররাজ ॥ 
রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত 
হেরইতে বিরহিণী রাই। 
সখী অবলম্বনে সচকিত লোচনে 
বৈঠগ চেতন পাই ॥ 
অলি হে, ন1 পরশ চরণ হামারি । 
কাঁচ অনুরূপ বরণ গুণ ধৈছন 
এছন তবহু' তোহারি ॥ 
পুররজিণী কুচ- কুদ্ধম-রঞিত 
কাঁনু-কে বনমাঁল। 
তাকর শেষ বদনে তুয়৷ লাগল 
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল ॥  -__তরু, ১৬৫৬ 


টাকা £ যে নিকুঞ্জে বসিয়া রাই প্রলাপ বলিতেছেন, সেই ছুনিকুঞ্জের সখীগণের 
মধ্যে এক ভ্রমর সর্জনমনোরঞ্রনকারী সুমধুর শব্দ করিতে ৯করিতে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । সে রাধার চরণের নিকট উড়িয়া যাইতেছে, তাহা দেখিতে 
পাইয়া বিরহিণী রাধা চেতন! পাইয়া! সখীর কাধে ভর দিয়া বসিলেন ও বলিতে 
লাগিলেন_-হে ভ্রমর, তুমি আমার চরণ ছঁইও না; কেননা, কানুর মতই 
তোমার বর্ণ এবং গুণও (নান! ফুলে মধু খাঁও)। কাঁনাইয়ের গলায় এখন যে 
বনমালা রহিয়াছে, তাহা মথুরাঁপুরীর নাগরীদের কুচবুঙ্কমের দ্বার রঞ্জিত এবং 
সেই বুঙ্কুম আবার তোমারও মুখে লাগিয়াছে। তাহা দেখিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে 
কবি জ্ঞানদসেরও মুখ কালো হইয়াছে। 
শ্রীমপ্তাগবতের ১০1৪৭।১২ শ্লোকের ভাঁব লইয়। এই পদ লিখিত হইয়াছে-- 
মধুপ ! কিতববন্ধো৷ ! মা ম্পশাজ্বিং সপত্যাঃ 
ঝুচবিলুলিতমালাবুদ্ুমশ্মস্রুতিনঃ | 
বহতু মধুপতিজ্তমানিনীনাৎ প্রসাদং 
যছুসদসি বিড়ছ্যং যস্ত দূতস্বমীদূক্‌ ॥ 


শচীননন্দন বিছ্ভানিধি-কৃত অন্থবাঁদ ( উজ্জ্লচন্দ্রিক! পু ১৫৫) 


ভ্রমর ! ভগ্ডের মিতা, চরণে না! দিও মাথা 
স্পত্ীকুচের যে মালা । 
তাহার বুঙ্কম লয় নিজ শ্মশ্র রাগাইয়। 


তুমি কেন ব্রজপুরে এল ॥ 
যার দূত তুমি হেন জন। 


ফোড়শ শতাব্ী ১৬৬ 


মানিনী মথুরা নারী তার প্রন্াদকর হরি 
যছু-সভায় পাবে বিড়ম্বন ॥ 


২৩৭, ওরে কাল ভ্রমর” তোমার মুখে নাহি লাজ । 
যাঁও তুমি মধুপুরী যথ! নিদারুণ হরি 
আমার মন্দিরে কিবা কাজ ॥ 
ব্রঙ্গবাপিগণ দোখ নিবারিতে নারি আখি 
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি। 
বিরহ অনল একে তনু ক্ষীপ শ্াম-শ্োকে 
নিভান আগুনি দিলা আপি ॥ 
মথুরায় কর বাস থাকহ শ্টামের পাশ 
চুড়ার ফুলের মধু খাও ॥ 
সেথ! ছাড়ি এ কেনে ছু:খ দিতে মোর প্রাণে 
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও ॥ 
সে সুখ সম্পদ মোর তুমি জান মধুকর 
এবে সে আমার দুঃখ দেখ। 
কহিও কার ঠা ইহ বিরহিণী নাম 
জানদাঁস কহে না উপেখ | তরু ১৬৫৭ 
টীকা : উজ্জ্লনীলমণিতে শ্রীমন্তাগবতের ১০1৪।১২ শ্লোকটি প্রজন্মের উদাহরপ- 
স্বরূপ ধূত হইয়াছে । প্রজল্লে অয, ঈর্ষা ও মদধুক্ত অবজ্ঞা প্রভৃতির অকৌশঙ 
উক্তি থাকে । এখানে “কাল ভ্রমরা তোর মুখে নাহি লাজ বাক্যে অন্ুয়া, 
পূর্বের পদে 'পুররঙ্গিণী কুচবুক্কুম' শব্দে অকৌশল ও ঈর্ধা এবং এই পদে “মামার 
মন্দিরে কিবা কাজ' বাক্যে মদ প্রকাশ পাইয়াছে। 


২৩৮, সকৃৎ অধরমধু করাইয়। পান । 

তেজি গেল! কৃঞ্ণ যেন তুহারি সমান | 

কিরূপে কমলা! দেবী মেবে পদযুগে । 

এমত বঞ্চকে না বাড়াই অনুরাগে | 

হেন বুঝি তাহার উত্তম যশ শুনি । 

ভূলিলা কমলাদেবী তব নাহি জানি ॥ 

._ভীগবত ১০।৪৭।১৩-এর অনুবাদ, ভ্ীকষ্প্রেমতরঙ্গিণী 
টাকা; দয়িতের নিষ্ুরতা, শঠত| ও চাপল্য দেখাইয়া! যাহাতে নিজের 
বিচক্ষণত] প্রমাণ করা হয়, তাহাকে শ্রীরূপ গোম্বামী পরিজয় নাম দিয়াছেন। 


১৪৩ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


একবার মাত্র অধরন্ধা পান করানোতে শ্রীকৃষ্ণের শঠতা, তাহার পরই ত্যাগ 
করায় নিষ্ট্রতা । 

“তুহারি সমান'-_ভ্রমরের মতন বলায় শ্রীরুষ্ণের চাঁপল্য এবং কমলা সরলা 
বলিয়া তোমার *উত্তমষশ£, বিশেষণ শুনিয়াই ভূলিয়াছেন, আমরা বিচক্ষণ-- 


"উহাতে ভূলি না। 


একবিংশ স্তবক 


ভাবোল্লান 


২৩৯, আসিবে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর 
ন্দীয়। নগর মাঝ । 
দুরেতে দেখিয়। সচকিত হেয়! 
করব মঙ্ল-কাঁজ ॥ 
জলঘট ভরি আম-শাখ। ধরি 
রাখি সারি সারি করি। 
কদলী আনিকা রোপণ করিয়া 
ফুল-মাঁল1 তাহে ধরি ॥ 
আওল শুনিয়া নদীয়া-নাগরী 
ধাওব দেখিবার তরে। 
হরি হরি ধ্বনি জয় জয় বাণী 
উঠিবে সকলে ঘরে ॥ 
শুনিয়া জননী ধাইবে অমনি 
করিবে আপন কোরে । 
নয়নের জলে ধোই কলেবরে 
তুরিতে লইবে ঘরে ॥ 
যতেক ভকত দেখি হরধিত 
, হইবে প্রেম আনন্দ। 
যছুন/থ যাঞ! পড়ি লোটাইয়! 
লইবে চরখারবিন্দ]। "তরু, ১৯ ৭৬ 


২৪০, রাজপুরাদ্‌ গোকুলমুপযাতম্‌। 
প্রমদোগাদিত-জননী-ভতম্‌ ॥ 


ষোড়শ শতাব্দী ১৯১ 


ত্বপ্পে সথি পু্রদ্ মুকুন্দম্‌ । 
আলোকয়মবতংসিত-কুন্দম্‌ ॥ 
পরম-মহোৎসবদূশিত-যৌষম্‌ । 
নয়নেছগিত-রুত-নত্পরিতোষম্‌ ॥ 
নব-গুঞাবলি-ক্তপরভাগম্‌। 
প্রবল-সনাতন-হহৃদন্রাঁগম্‌॥ -_গীতাবলী 
সথি ! আঁমি আঁজ আবার মুকুন্দকে স্প্রে দেখিলাম । তাহার কর্ণে কুন্দ- 
ফুলের অলঙ্কার। তিনি রাজনুরী মথুরা হইতে যেন গোকুলে আসিয়াছেন। 
হার পিতামাতা আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন । গোপগণ মহোঁৎসবে নাচিতেছেন। 
তিনি তখন অপাঙ্গদৃষ্টির ছারা আমার নস্তোষবিধান করিলেন। তাহার প্রবল 
সনাতন বন্ধুবাঁৎপল্য দেখিলাখ, বা সনাতনের প্রতি তাহার প্রবল স্সেহ দেখিলাম । 


২৪১, বাম তৃঙ্গ আখি সঘনে নাঁচিছে 
হৃদয়ে উঠিছে স্থখ। 
প্রভাতে স্বপন গ্রতীত বচন 
দেখিব পিয়ার মুখ ॥ 
হাতের বাসন খসিয়। পড়িছে 
ভু জনার একই কথা । 
বন্ধু আসিবার ঠিকন সোঁধাইতে 
নাগিনী নাচায় মাথ! ॥ 
ভ্রমর! কোকিল শবদ করে 
শুনিতে সাধয়ে চিত। 
রুরু মুগগণে করয়ে মিলনে 
ধৈছন পৃরব নিত ॥ 
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে 
সান্বী শুক করে গান। 
বংশী কহয়ে এ সব লক্ষণ 
কতু নাছইবে আন ॥ তরু. ১৯৭৯ 


বন্ধুয়। মিলিবে পাশ ॥ 
হিয়৷ জুড়াইবে মোর। 
করিবে আপন কোর ॥ 
অধর অন্বত দিয়! । 

'প্রাশঘান দিবে পিয়া | 


ঠা. অচিরে পুরব আশ। 


পাঁচশত বছসয়ের পদাবলী 


পুলকে পুরব অঙগ। 

পাইয়া তাহার সঙ্গ | 

ছল ছল ছু নয়ানে। 

চাহিব বদন পানে ॥ 

কিছু গদগদ শ্বরে। 

এ দুখ কহিব তারে ॥ 

শুনিয়! দুখের কথা । 

মরমে পাইবে বেথা ॥ 

করিবে পিরীতি হত । 

জ্ঞান ত1 কহিবে কত ॥ --তরু. ১৯৮১, 


শুন হে পরাণ পিয়।। 
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগি 
আঁর না দিব ছাড়িয়া! ॥ 
তোমায় আমায় একই পরাণ 
ভাল সে জানিয়ে আমি! 
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া 
কিরূপে আছিল! তুমি ॥ 
যে ছিল আমার করমের হুথ 
সকলি করিচচ ভোগ। 
আর না৷ করিব আঁখির আড় 
রহিব একই যোগ ॥ 
খাইতেশুই ত তিলেক পলকে 
আর না যাইব ঘর। 
কলহ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে 
আর কি কাহাকে ডর ॥ 
এতহা' কহিতে বিভোর হইয়! 
পড়িল শ্টামের কোরে । 
আঁনদাঁস কহে রসিক নাগর 
ভাসিল নয়ন লোরে॥ মাধুরী, 81৩৯৬, 


সপ্তদশ শতাব্দী 


অনুবাদ ও আলংকারিক রীতি অশ্সরণের সৃগ 


যোঁড়শ শতাবীর শেষপাদে শ্রীনিবাম আচার্ধ ও নরোত্বম ঠাকুর তাঁহাদের 
শিশ্কবৃন্দকে যে ভাঁবধারায় অন্প্রাণিত করিয়াছিলেন তাহারই প্রভাব সধুদশ 
শতাঁবীতে দেখা যায়। শ্রীনিবাঁস-শিষ্য গোবিন্দদাস কবিরাজ তাহার পদে 
বসম্তরাঁয় ও বল্পভের নাঁম উল্লেখ করিয়াছেন। বসন্তরারকে যোড়শ শতাবীর 
মহাঁজনদের মধ্যে ধরিয়া বল্পভকে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থান দেওয়ার মধ্যে কিছু 
অসঙ্গতি আছে। কিন্তু গোবিন্দদাম, বল্পত ও বসস্তুরায় ফোড়শ শতাঁবীর শেষভাগে 
এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ছুই দশকেও পদ রচনা করিয়াছিলেন--এই কথা 
মনে রাখিলে আর শতাব্দীর স্থল হিসাবের ফেরে পড়িতে হইবে না। 

শ্রীনিবাস আচাধ্ের শিহাদের মধ্যে কুমৃদানন্দ, নরপিংহ দাস (কবিরাজ ), 
শ্যামদাস কবিরাজ, প্রসাদদাস ও রাধাবল্লভ সপ্তদশ শতাবীর প্রথম পাদে জীবিত 
ছিলেন। রাধাবল্লভকে সাধারণতঃ সুধাকর মগ্ডলের পুত্র রাঁধাবল্পভ মণ্ডলের 
সহিত অভিন্ন মনে করা হয়। কিন্তু 'রসকল্পবল্লীতে এক রাঁধাবল্লভ চক্রবর্তীর পদ 
উদ্ধৃত হইয়াছে । কর্ণানন্দের (২) মতে শ্রীনিবাস আচার্ষের পুত্রবধূ সত্যভামা 
দেবীর শিষ্য ছিলেন রাধাবল্লভ চক্রবর্তী । রাধাবল্লতের শুচক পদগুলির এতিহাঁসিক 
মূল্য যথেষ্ট । 

গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহের একটি পদ সংকীর্তনামূতে ধৃত 
হইয়াছে । দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্তাম সপ্রদশ শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি। 
গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনেয় বলিয়! প্রসিদ্ধ বলরাম কবিরাজ তাহার মাতুলের 
আলংকারিক রীতি অন্নরণ করিয়! ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়াছেন। ঘনশ্যামের 
রচনাতেও গোবিন্দদাসের প্রভাব সুম্পষ্ট। 

শ্রীনিবাঁমের কন্যা হেমলতার শিষ্য যহুনন্দন কবিরাজ “বিদগ্ধমাঁধব' ও 'গোবিন্দ- 
লীলামৃতে'র স্থললিত ভাঁবান্ুবাঁদ করিয়াছেন এবং স্বতত্ত্রভাবে পদরচনাতেও যথেষ্ট 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যদুনন্দনের শিশ্য গৌরদাসও বেশ ভাল পদ রচনা! করিতে 
পারিতেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রামগোঁপাল চৌধুরী “রসকল্পবন্লী' রচনা করেন, 
এবং গোপাঁলদাদ ভশিত| দিয়া অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পদ লেখেন। এঁ সব 
পদের অধিকাংশ তাহার পুত্র পীতান্বরের এরসমপ্তরী'তে স্থান পাইয়াছে। ১৬৯৬ 
খীস্টাব্ে মনোহর “অগ্ররাগবল্লী” গ্রন্থ লেখেন। তিনি বাংলায় ও ব্রজভাষায় 
কয়েকটি মনোরম পদ রচনা করেন । 

সপ্তদশ শতাবীর প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গের কবি ভবানন্দ “হরিবংশ' লেখেন ॥ 


১৩ 


১৯৪ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


উহাতে কয়েকটি ভাল পদ আছে। রাধাঁরুষকে লষউয়া গ্রন্থ লিখিলেও এবং 
শ্রীচৈতন্তকে বন্দনা করিলেও ভবানন্দকে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয় 
না। তাহার গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামীর মতবিরুদ্ধ অনেক কথা আছে। 

সপ্তদশ শতান্ধবীতে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির উত্তব হয় নাই। শ্ত্রীরূপ, 
সনাতন ও রঘুনাথদাস গোশ্বামীর কাব্য, নাটক, অলংকারাঁদির অনুসরণ করিয়া 
বাংল! ভাঁষায় পদ রচন1 করা ও রসশাস্ত্ প্রচার করাই এ যুগের বৈশিষ্ট্য । 


প্রথম স্তবক 
শ্ীকুষের বাল্যলীল! 


২৪৪, কাচা মরকত নবনি জড়িত 
মনোহর তনখানি। 
হাঁসিঞা হাসিঞ অমিয় মাখিয় 
বলে আধ আধ বাণী ॥ 
পাধানি নাচায়্যা নৃপুর বাঁজাঞা 
বসিএ় মায়ের কোলে । 
সোনাঁয়ে জড়িত মুকৃতা লঙ্গিত 
শোতিছে নাঁসিকাতলে ॥ 
গলায়ে জভিত রূরু-নথ রুচি 
গাথনি মুকুতা সুরি। 
কুমুদ নন্দ কহে এখন বালকের 
নিছনি লইয়া মরি ॥ --সংকীর্তনামুূত ৭* 
কুমুদানন্দ শ্রীনিবাস আচারের শিষ্য । বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে (১৮) 
ঞনবাস-নরোত্ধমের শিষ্য কবিকুলের মধ্যে ইহার নাম করিয়াছেন । 


»২৪৫, মরি বাছা ছাড়রে বসন । 
০ কলসী উলায়্য তোমারে লইব এখন ॥ 
মরি তোমার বালাই লক্ব্যা আগে আগে চল ধায়্যা 
ঘণঘর নুপুর কেমন বাজে শুনি । 

রাঙ্গ। লাঠি দিব হাঁথে খেলাইও শ্রীদামের সাথে 

ঘরে গেলে দিব ক্ষীর নন্দী ॥ | 
সুশ্ি রহিন্থ তোমা লয্ম্য গৃহকর্ম গেল বয় 

মোরে ইবে কেমন উপায় । 


সপ্তদশ শতাবী ১৯৫ 


কলসী লাগিল কাখে ছাঁড়রে অতাগী মাঁকে 
| হের দেখ ধবলী পিয়ায় ॥ 
মায়ের করুণা ভাঁষ শুনিয়া ছাঁড়িল বাস 
আগে আগে চলে ত্রজরায়। 
কিস্কিণী কাছনি ধ্বনি অতি স্থমধুর শুনি 
রাণী বলে সোঁণাঁর বাছা যায ॥ 
ভূবন মোহিয়। উড়ে অঙ্কুলের নখ বরে 
সোনায় বাদ্ধিয়া খোপা তায়। 
ধাইয়! যাইতে গীঠে অধিক আনন্দ উঠে 
নরসিংহ দাসে গুণ গায় 1 --কীর্তনগীতরত্বাবলী ৪৬৮ 


৪৬. পা খানি নাচায়্য। নূপুর বাজায়্যা 
ক বসিক্বা মায়ের কোলে । 
ঈষত হাসিয়া মাঁখন তুলিয়া 
আধ আঁধ বাণী বোলে ॥ 
কাঁচা মরকত নবনী জড়িত 
মনোহর তনগখানি। 
হাসিয়া হাসিয়। অমিয়। সিঞ্চিয়। 
বোলে আধ আধ বাণী ॥ 
ধাহা লাগি শিব ছাঁড়িয়! বৈভব 
বিরিঞ্ি ধ্যানে না পায়। 
শ্যামদাসে বোলে সে যে কুতুহলে 
নন্দ গৃহে ধৃলায় লোটায় ॥ --অ- পদরত্াবলী ২৯৯ 


2২৪৭, দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল । 
মণিময় নূপুর কটিপর ঘাঘর 
মোহন উর বনমাল ॥ 
গোঁপিনী কতশত বালক যুখ যুথ 
গাঁয়ত বোলত ভাল । 
তীন্দ্র দুমিক ধ্বনি তাখৈ তাখৈ শুনি 
নৃগধি তৃগধি বাজে তাল ॥ 
লন লু হাস ভাষ মু বোলত 
নিকসত মোতিম দস্ত রসাল । 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


প্যামদাঁস ভণ জগজন-জীবন 
সে! পন পরম দয়াল ॥ -__কীর্তনগীতরত্বাবলী ২১৩ 


দ্বিতীয় স্তবক 
পূর্বন।গ 
২৪৮. মুখে লৈতে কষ্খচনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম 

আরতি বাড়ায় অতিশয় । 

নাঁম সথমাধুরী পাঁঞ ধরিবারে নারে হিয়া 
অনেক তুণ্ডের বাঞ্চ হয় ॥ 
কি কহিব নাঁমের মাধুরী । 

কেমন অমিয় দিয়া কে জানি গটিল ইহা 
কৃষ্ণ এই হু আখর করি ॥ 

আপন মাধুরি গুণে আনন্দ বাঢ়ায় কাঁণে 
তাতে কালে অঙ্কুর জনমে । 

বাঞ্ হয় লক্ষ কাঁণ যবে হয় তার নাম 
মাধুরী করিয়ে আশ্বাদনে । 

রুষ্ণ ছু আখর দেখি জুড়ায় তপত আখি 
অঙ্গ দেখিবারে আখি চাঁয়। 

যদি হয় কোটি আখি তবে কৃষ্ণ কূপ দেখি 
নাম আর তন্তু ভিন্ন নক ॥ 

চিত্তে কৃষ্ণনাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে 
বিস্তারিত হেতে হয় সাধ। 

সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহলাদন 


নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥ 
যে কাণে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম 

সব ভাঁব করয়ে উদয়। 
সকল মাধুর্য স্থান সব রস কষ নাম 

এ যছুনন্দন দাস কয় ॥ 
|  শারপকাদশ্বঃ বিদপ্ধমাধব ১।৩৩-এর অন্বাদ 
শ্রীবপ গোশ্বামীর মূল ক্লোক এই-_ 

তুণ্ডে ভাগুবিনী রতিং বিশুচ্তে তুগ্ডাবলীলন্কয়ে 
কর্ণকোড় কড়স্বিনী ঘটতে কর্ণার্ব,দেত্য: স্পৃহাৎ 


ইছার অর্থঃ “কষ্$' এই বর্ণ ছুইটি যদ্দি মুখে নটীর ন্যায় নৃত্যশীলা হয়, তাহা! 
হইতে অনেকসংখ্যক মুখ পাইতে ইচ্ছা! হয়, যদ্দি কর্ণক্রোডে অস্কুরবতী হয় 
তাহা হুইলে দখকোটি কাণ পাইতে স্পৃহা জাগে, আর যদি চিত্তের প্রাঙ্গণে 
অর্থাৎ মনের মধ্যে 'আবিভূতি হয়, তাহ! হইলে সকল ইঞ্জিয়ব্যাপারকে পরাজিত 
করে, স্থতরাং জানি না কত অমৃত দিয়! ইহ। তৈয়ারি হইয়াছে । মস্তব্য : যছুনন্দন 


সপ্তদশ শতাবা 


চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্িনী বিজয়তে সর্ধেক্্রিয়াণাং ক্ুতিং 
নো জানে জন্তা কিয়ভিরমুতৈ: কষ্ণেতি বর্ণনয়ী | 


“নাম আর তন্গ ভিন্ন নয়" স্বাধীনভাবে যোগ করিয়াছেন । 


২৪৭৯, 


কদম্বের বন হইতে কিবা শব আচন্থিতে 
আসিয়া পশিল মোর কাঁণে। 

অমৃত নিছিয্া! পেলি স্ুমাধূর্য পদাবলী 
কি জানি কেমন করে মনে ॥ 

হা হা কুলরমণীর গ্রহণ করিতে ধীর 
যাতে কোন দশা কৈল মোহ ।' 

শুনিয়৷ ললিত। কহে অন্য কোন শব্দ নহে 


মোহন মুরলী ধবনি এহ ॥ 
মে শব শুনিয়৷ কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে 
রহ তুমি চিত্তে বাঞ্ছি থেহ ॥ 
রাই কছে কেবা হেন মূরলী বাজায় যেন 
বিষাম্ততে মিশাল করিএগ। 
হিম নহে সব তনু কীপাইছে হিমে জঙ্গ 
প্রতি তনু শীতল করিঞা ॥ 
অস্ত্র নে মনে ফুটে কাতারিতে যেন কাটে 
ছেদন ন1 করে হিরা মোর । 
ভাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায়ে আমার মতি 
বিচারিতে না পাইয়ে ওর ॥ 
এতেক কহিতে ধনী উদ্বেগ বাঁড়িল জনি 
নারে চিত্ত গ্রবোধ করিতে । 


কহে শুন আরে সখি তুমি মিথ্যা বুইলে দেখি 


মুরলীর নহে হেন রীতে ॥ 
কোন স্থনাগর এই মোহমঞ্্র পড়ে যেই 
হরিতে তোমার ধের্ষমত। 


১৯৮ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


দেখিয়া এ সব রীত চমক লাগিল চিত 


দাস যছুনন্দনের মত ॥ 
--রসক্াস্বঃ বিদগ্ধমাধবের ১।৬৯-এর অনুবাদ 


শ্রীরুপের মূল স্লো কটিএই-_ 

নাদঃ কদস্ববিটপাস্তরিতো। বিসর্পন্‌ 

কে নাম কর্ণপদবীমবিশনজানে | 

হা হা কুলীন-গৃহিণীগণ গৃনীয়াং 

যেনাছ্য কামপি দশাং সি লস্ভিতাশ্মি ॥ 
ইহার অর্থঃ জানি না কদন্বতরুর মধ্য হইতে অকম্মাৎ কোন একটি শব উদ্গত 
হইয়। আমার কর্ণপদ্ববীতে প্রবেশ করিয়াছে | হায়, উহাতে আমি কুলীনগৃহিণীদের 
নিন্দনীয়া কোন অনির্চনীয় দশ! পাইয়াছি। 

পদকল্পতরুতে (১৪২) ইহার শেষ ছুই কলি নাই! পদরসসাঁরের (১২৮) 
পুথিতে এ দুই কলির বিকৃত পাঠ আছে । উহাতে আছে-_ 
কহে শুন আরে সখি মিছাই কহিল 
মুরলি নহে হেন চিতে। 


২৫০. কহ কহ সুবদ্দনি রাঁধে। 
কি তোর হইল বিআধে ॥ 
কেনে তোরে আঁন মন দেখি । 
কাহে নখে ক্ষিতিতলে লেখি ॥ 
হেমকাস্তি ঝামর হইল । 
রাঙ্গাবাম খমিঞা পড়িল ॥ 
আধিষুগ অরুণ হইল। 
মুখপন্ শুখাইয়! গেল ॥ 
কি লাগিয়া এমন হইল! । 
ন। কহিলে ফাটি যায় হিয়া | 
এত শুনি কহে ধনি রাই। 
এ যছুনন্দন মুখ চাই ॥ তরু. ৩১ 


২৫১. যব ধরি পেখলু কালিন্দী তীর। 
নয়নে ঝরয়ে কত বারি অথীর় ॥ 
কাহে কহব সখি মরমক খেদ। 
চীতহি না ভায়ে কুস্থমিত শেজ ॥ 


সপ্তদশ শতাব্দী ২ 


নব জলধর জিতি বরণ উজোর। 

হেরইতে হৃদি মাহ। পৈঠল মোর ॥ 

তব ধরি মনসিজ হানয়ে বাণ। 

নয়নে কাহ্‌ বিহু না হেরিয়ে আন ॥ 

দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজরাম । 

রাই কাহ একতঙ্গ ছুহা এক্ঠামা। --সংকীর্তনামৃত ১৯১ 

দিব্যমিংহ গোবিন্দদাঁস কবিরাজের পুত্র ও 'ঘনশ্যাম দাসের পিতা । পদটির' 
মধ্যে ব্যগুনার অভাব দেখ যায়। 


ই ছুর অবগাহ পয়োনিধি ভাতি। 
যৌবনজল তাহে শ্তামর কাতি ॥ 
দেখ সখি না বুঝিয়ে দৈবকি রীত। 
তহি ডারল মঝু নিরম্ল চিত॥ 
ধৈরফ আদি সকল গুণ মেলি । 
নিশিদিশি বসিয়া করতহি কেলি ॥ 
সে! সব গুণ অব আকুল হোয়। 
চরণে লাগি পুন রোঁওই মো ॥ 
না বুঝিয়ে তছু যো নিজঘর খোই। 
রহইতে শকতি অবধি কর কোই ॥ 
কিয়ে নিজপর কিয়ে হিত অহিত। 
বিপতি সময়ে করু নব বিপরীত ॥ 
ধর পদ্দ অবলম্বন কেল। 
মন্দির চলইতে সঙ্কট ভেল ॥ 
কহ ঘনশ্টামর দাঁস উচিত । 
বাঁধি লেহ তু শ্যামর চিত ॥ _-গোবিন্দরতিমঞ্জরী ৬ পদ 
শব্দার্থ: ছুর অবগাহ-_যাহাতে সহজে অবগাহন কর! যায় না। পয়োনিধি 
- সমুদ্র । রোওই মোয়-_-আমাকে কাদাইতেছে। 
টাকাঁঃ তাহাকে দেখিয়া মনে হয্স যেন দুরধিগম্য সমুজ্র আর তাহার শ্যামল 
কান্তি যেন যৌবনের জল । সখি দৈবের কি রীতি বুঝি না, তাহারই মধ্যে (সেই 
জলের মধ্যে) আমার নির্মল চিততকে নিক্ষেপ করিল। ধৈর্ধ প্রভৃতি সকল গুণ 
রাঁতদিন বিয়া খেলা করিত এখন সেই সব গ্রণ আকুল হইয়া (চিত্ত হইতে ্্ 
হইয়া ) চরণে ধরিয়াছে এবং আমাঁকে কাঁদাইতেছে। যে নিজের ঘর খোয়াইয়া 
জন্ত স্থানে থাঁকিবার জন্য চরম চেষ্টা করে তাহাকে বৃঝি না । বিপদের সময় নিজ 
ও পর, হিত ও অহিত, সকলেই বিপরীত ব্যবহান্। করে। ধৈর্য আমার চরণকে 


বিডিও 


পাঁচশত বথ্সরের পদাবলী 


চাপিয়৷ ধরিয়াছে, তাঁই ঘরে ফিরিয়া যাওয়া! ক্কট হইল। ঘনস্টাম দাস উচিত 
কথা বলিতেছেন, তুমি শ্ামের চিত্ত বাধিয়! লও । 


৫৩, 


অলখিত গতি জিতি বিজ্রী সঞ্চার। 
চৌদিশে ধাবই লোচন তার ॥ 
এ সখি অতয়ে না পায়লু ওর। 
কৈছনে চিত চোরাঁয়ল মোর ॥ 
জানলু' অবছ' কয়ল মুঝে হাত। 
অতয়ে সে অবশ ভেল সব গাত ॥ 
লোচন যুগলে লোর পরিপূর । 
কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর॥ 
চলইতে চরণ অচল সম তেল। 
কুলবতী-ধরম করম দূরে গেল ॥ 
পুন কিয়ে আছয়ে অছ্ু অভিলাষ । 
ন] বুঝিয়! কহ ঘনশ্থামর দাস ॥ 
-গোবিন্দরতিমঞ্জরী ৫ম পদ; তরু. ১৫১ 


টাকা ঃ তাঁহার গতি বিছ্যুৎ-চমককেও হাঁরাইয়! দেয়, কাজেই তাহাই তাল 
করিয়া দেখা যায় না। শুধু আমার লোচন-তার! চারিদিকে তাহাকে খু'জিতে 
থাকে । সখি হে, এইজন্য লুঝিতে পারিলাম না কি করিয়া আমার চিত্ত চুরি 
গেল। এইটুকু মাত্র জানিলাম যে আমাকে সে হাত করিয়া! ফেলিয়াছে, তাই 
আমার সমস্ত দেহ অবশ হইল। চোখ দুটিতে জল ভরিয়া! থাকে, কথা বলিতে 
'গেলে মুখে কখা বাহির হয় না। চলিতে গেলে প| যেন পাহাড়ের মতন অচল 
হয়। আমার কুলবতী-ধর্ম ও কর্ম সব নষ্ট হইল । এর পরও যে তাহার মনে আর 
কি অভিলাষ আছে তাহা ঘনন্তাম দস বুঁঝতেছেন না। 


৫৪০ 


সহজই বিষম অরুণ দিঠি তাকর 
আর তাঁহে কুটাল কটাখি। 
হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর 
ছেদল ধেরয-শাখি ॥ 

_ এ সখি বিহরয়ে কো পুনঃ এহ | 
পীতবসন জঙ্থ বিজুরি বিরাজিত 
সজল-জলদ-রুূচি দেহ ॥ 
ছু মুহ ভাষ হাসি উপজায়ল 
দারুণ মনসিজ-আগি ! 


সপ্তদ শ শতাবী ২*১ 


যাকর ধৃমে ধরম-পথ কুলবতী 
হেরই রহ পুন ভাগি! 
উঁহি পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই 
দহইতে গৌরব লাজ। 
কহ ঘনশ্যাম- দাস ধনি এছন 
অন অন হদক়ম মাঝ । 
-_ গোবিন্দরতিমঞ্জনী ৪র্থ পদ্দ ; তরু. ১৫* 


৫ ৫, হেদে রে কদদ্ব-তরু 
তুমি নি পাইয়া শ্টাম-রায়। 
তোমার ডালে ত থাকি মোর নাম ধস ডাকি 
নিরবধি ঝাশীটা বাজায় ॥ 
বসায়্যা আপন ডালে আপনা ফুলের মালে 
রেগুয়ে ভরিয়া তঙ্গথানি । 
নবীন পল্লব সনে তোমার কলিকাখানে 
অবলা কি হইব মাঁনিনী ॥ 
পরিহরি খগবর তোমাতে মুরলী-ধর 
পদ-ধুলি লাগে তৌমার গায়। 
যখন বৈসয়ে মূলে লীতল ছায়ায় তুলে 
ভাগ্য ভোর কহন ন। যাক্স ॥ 


ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হেয়! অধরে মুরলী থুইয়া 


সদায়ে হেলান দিয়া থাকে। 
কহে ভবানন্দ দীন রাধা সে হইল ভীন 


রুপা বড় করিল তোমাকে] _ভবশিন্দের হরিবংশ 


টাকা : রেণুয়ে ভরিয়। তন্থখানি__কদস্বফুলের রেনুতে রুষের দেহ আচ্ছনর 
হুয়। পরিহরি খগবর-_বিষ্ণুর বাহন গরুড়, তাহা ত্যাগ করিয়!। 


“শুনইতে কাণহি আনহি শুনত 


বুঝইতে বুঝই আন। 
পুছইতে গদগদ উতর না নিকলই 


কহইতে সজল নয়ান ॥ 
সখি হে কি তেল এ বর নারী। 


মন্তব্য * 


ঘনশ্ঠাম গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র । বলরাম তাহার ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধি' 


আছে। 


২৫৭, 


পাঁচশত বৎসরের পদাধলী 


করছ কপোঁল থকিত রহু ঝামরি 
জন ধন-হারি জুয়ারি | 
বিছুরল হাঁস রভস রস-চাতুরি 


বাউরি জন্গ ভেল গোরি। 

ঘনে ঘনে দীঘ নিশমি তন্ধ মোড়ই 
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি ॥ 

কাতর কাতর নয়নে নেহারই 
কাতর কাতর বাণী। 

না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন 
ঝরঝর এ ছুই নয়ানি ॥ 

ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত 
ঘন ঘন অধরহি কাপ। 

বলরাম দাস কহ জানল জগ মাহ 
প্রেমক বিষম সম্তাঁপ ॥ 


গোবিন্দদামের রচনাভঙ্গীর অনুসরণ দেখিয়া মনে হয় যে এই পদটির' 
রচদ্ধিতা বলরাম কবিরাজ, ধাহার সম্বন্ধে পদকল্পতরুর সংকলয়িতা| বৈষ্ণবদাস 
লিখিয়াছেন__ 


কবি-নৃপ-বংশজ ভূবন-বিদিত-যশ 
ঘনশ্যাম বলরাম। 
এঁছন দু'জন নিরুপম গুপ গাঁন 


গৌর-প্রেমময়-ধাম ॥ 


লুঠই ধরণি ধরি সোয় ॥ 

শ্বাসবিহিন হেরি সহচরি রোয় ॥ 
মুরছলি কণ্ঠে পরাঁণ। 

ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান | 
এহরি পেখলু সো! মুখ চাই। 

বিনহছি পরশে তুয়! ন জীবই রাই ॥ 
কেহ কেহ জপয়ে দেবদিঠি জানি। 
কেহ নবগ্রহ পূজে জ্যোতিষি আনি ॥ 
কেহ নাল! ধরি শ্বাম বিচারি। 
বিরহবিঘন কেহ দেখই না পারি। 


সপ্তদশ শতালী হর 


শেষ দশা যব সো! সব জান। 
কহই গোপাল কি হয় পরিণাম । তরু, ১৮০ 


তৃতীয় স্তবক 


থগ্ডিতা 


২৫৮ কি লাগি আমার গৌর-রায়। 
আঁবেশে শ্রীবাস-মন্দিরে যায় ॥ 
কিবা ভাবে গোর! জাগিল নিশি । 
কি লাগি মলিন বদন-শশী ॥ 
আলসে আউলাঞ়্ পড়িছে গা । 
চলিতে না চলে কমল-পা ॥ 
গৌর বরণ ঝামর ভেল। 
নিশি শেষে কেব। এ দুখ দেল ॥ 
কহয়ে রমিক ভকঙগণ। 
রাঁধার ভাবে বিভাবিত মন ॥ 
পরসাদে কহে আমার গোরা। 
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা ॥ ---তরু, ৩৯০ 


মন্তব্য: পদকর্তা প্রসাদদাস শ্রীনিবাদ আচার্ষের শিশ্ত ( কর্ণানন্দ ১)। 
পদটি বাস্থ ঘোষের রচনাঁর ব্যর্থ অনুকরণ। বাহু ঘোষ শ্রীরৌরাঙ্গের লীলা প্রত্যক্ষ 
করিয়! পদ লিখিয়াছেন, আর প্রসাদ খগ্ডিতাঁর পালার প্রথমে একটি গৌরচজ্দ্িকা', 
লেখার তাগিদে এটি রচনা করিয়াছেন। ন্তাপি-চুড়ামণিকে খণডিতার নায়ক 
সাজাইবার দুঃসাহস সঞ্চদশ শতাবীতে দেখ! দিয়াছিল। নরহরি সরকার ঠাকুর 
গোৌরাঙ্গকে খণ্ডিতাঁর নাঁয়িক1 করিয়া আকিয়াছেন। পদকল্পতরুতে বাহু ঘোষের 
নিয়লিখিত পদটি খণ্ডিতাঁর গৌরচক্দ্রিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে-_ 

আজি কেনে গোরাচাদের বিরস বয়ান । 
কি ভাব পড়্যাছে মনে সজল নয়ান ॥ 
মুখচান্দ স্বখাঁঞাছে কিসের কারণে । 
অরুণ অধর কেন হেয়াছে মলিনে ॥ 
আঁলমে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়। 
ঢুলিয়! ঢুলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায় ॥ 


২৯৪ পাঁচশত বৎসরের পরদদাবলী 


বাস্থঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিঙ্স। 
কিবা রস আঁশোয়াসে নিশি পোহাইল ॥ 
ইহাতে গোৌরাঙ্গের ভাবাবেশের ছবিটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, লাম্পট্যের কথা 
'ঘুণাক্ষরেও নাই । প্রসাদের পদে 'নিশি শেষে কেবা এ দুখ দেল+ বলার মধ্যে 
কেলি-বিলাসের ইঙ্গিত দেখা যায়। শ্রীগোরাঙ্গ নিজেই রাধাঁভাবে বিভাবিত, 
কিন্তু প্রলাদ বলেন যে তাহার রসিক ভক্তের! রাধার ভাবে উদ্ধদ্ধ হইয়া প্রতুকে 
অন্থত্র রাত্রিবাঁসের জন্য গঞ্জনা দিতেছেন । 


২৫৯. চন্দনে চরচিত সবহু কলেবর 
নীলবসন পরিধান । 
অরুণিত লোঁচন- যুগল ঢুলুছুলু 
দিগ দলি আওত কাণ॥ 
দূরে হরি হন্দরী ভবনহি পৈঠল 
হলধর আওল জানি । 
ললিত৷ নতমুখী হাঁসি হাসি অঙ্গনে 
আসন দেয়ল আনি ॥ 
যব তহি বৈঠল কাণ। 
করে কর সুন্দরী গলে অন্বর ধরি 
ভরমে করল পরণাম ॥ 
লন লহু পুছই রোহিণীক মঙ্গল 
ললিতা সযী করি আড়। 
এঁছন বচন শুনি হরি অন্তরে 
ভয় উপজল গাঢ় ॥ 
রোহিণী মঙ্গল পুছ তু" সুন্দরি 
সো হোয়ত মঝু জেঠ। 
রামাহুজ হাম গ্রাতরে আওলু 
তুয়া সঙ্গে করইতে ভেট ॥ 
এছন বচন শুনি ধনি অন্তরে 
অতিশায় মতি ভেল বাম। 
দাস মনোহর. তুহু বহুবল্পভ 
রজনী বঞ্চলি কোন ঠাম ॥ -_কীর্ডনগীতরত্বা. পূ ৮৭ 


টাকা £ ১৬৯৬ শ্রীস্টাবে যে মনোহর দান “অন্রাগবন্পী+ রচনা করিয়াছেন, 
তিনিই এ পদ্দের রচয়িতা । 
বলরাম নীলবসন পরেন, বারুণী পান করিয়া তাহার চোখ লাল ও ঢুল চুল। 


সগডদশ শাবক হয 


কৃষ্ণ মনের ভূলে চন্দ্াবলীর নীল শাড়ী পরিয়া আনিক়্াছেন। রাত্রিজাগরণহেতু 
তাহার চোখ ঢুল ঢুল হুইয়াছে। রাধিকা তাহাকে বলরাম মনে করিয়া ভাম্থর 
জানে ছাতজোড় করিয়া (করে কর) গলায় বসন দিয়! প্রণাম করিলেন, 
ললিতাকে আড়াল কারয়! বলরামের মা রোহিনীদেবীর কুশল জিজ্ঞালা! করিতে 
লাগিলেন। ললিত] সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া “হাসি হাসি অঙগনে/আঁসন 
দেয়ল আনি? । 


২৬০,  গগনহি এক চান্দ নাহি দোসর 

ধরু তাছে নীম চীন। 

অরুপ উদদয়ে পুন লাঁজে মলিন-তু 
বেকত না হোয়ত দীন ॥ 

মাধব অপরূপ তোহারি বিলাস । 

তুয়। উর-অস্থরে চান্দ-ঘটা অব 
দিনহি হোত পরকাশ ॥ 

বিহিক শকতি জিতি কোন কলাবতি 
অরুণ ঘটাযল্‌ তায়। 

তছু সেবন বিন্ু প্রাতরে তোহে পুন 
অনত গমন না যুয়ায়। 

জানল অতয়ে কয়লি হাম কহু পুণ 
তাহে তুহ অব নাযাব। 

কহ ঘনহ্যাম- দস নহে ঠছনে 
এঁছন দরশন পাব ॥--গোঁবিন্দরতি, ১৫) তরু, ৩৮৪. 


টাকা: আকাশে চাদ একটি, তাহার দোসর কেহ নাই; সে কলঙ্কচিহ্ন, 
ধারণ করে। সুর্যের উদয়ে সে লজ্জায় মলিনদেহ হয়, তাই দিনের বেলায় প্রকাশ 
পায় না। মাধব | তোমার লীল! অপূর্ব দেখিতেছি। তোমার বক্ষোরপ আকাশে 
এখন অনেক চাদের ( নখক্ষতরূপ ) ঘট! দেখিতেছি-_তাহারা দিনের বেলাতেই 
প্রকাশ পাইতেছে। কোন্‌ কলাবতী সেই চন্দ্রের সঙ্গে আবার অলক্তকরাগরূপ 
হুর্ষের-গ্রকাশ ঘটাইল ? বিধাঁতাঁও যে একপঙ্গে সর্ষচন্দ্রের প্রকাশ ঘটাঁইতে 
পারেন না, স্থতরাঁং তাহার শক্তি দেখিতেছি বিপাতার চেয়েও বেশি। এমন 
কলাবতীর সেবা ছাড়িয়া তোযার পক্ষে সকালবেল! অন্তত্র যাওয়৷ যুক্তিসঙ্গত 
নহে। অতএব বুঝিলাম আমি বহু পৃথ্য করিয়াছি, তাই তুমি এখনও যাইতেছ 
না। ঘন্তামদাস বলেন, পুণ্য না করিলে আর এরূপ দর্শন পাইবে কেন? (এটি, 
ভক্তি করিয়া বলা মহে, ব্যঙ্গ করিয়া বল! )। | 


2২০৬ পাঁচশত বৎসরের পদদাৰলী 


২৬১, দেখ সখি হোর কিয়ে নাগর-রাজ | 
বিপরীত বেশ বিভৃষণ হেরিয়ে 
কোন কয়ল ইহ কাজ ॥ 
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত 

আয়ত ইহ মঝু কাস্ত। 
স্থল-পন্কঅ-দল নয়ন-যুগল-বর 
যাঁমিনী জাগি নিতান্ত ॥ 
'মুখ-বিধুরাজ মলিন অব হেরিয়ে 
অরুণ-কিরপ-ভয়-লাগি। 
অলক-নিকর উড়ু ভাল-গগন পর 
নিশি-অবসান ভক্ন ভাঁগি ॥ 

বান্ধুলি অধরে হেরি জনু নীলিম 
কাজর করি অনুমান । 

অপরূপ দশন কাতি জগ দরপণ 
সে! অব রঙ্গিম ভান ॥ 

উরপর নখ-পদ তন্থ তন্থু নিরমদ 
অনুখন অলসে বিভোর ॥ 

যাবক-রাগ দাগ কিয়ে শোভন 
ঘন ঘন ভূজ-যুগ মোড় ॥ 

শ্বামর অঙ্গে নীল অগ্বর কিয়ে 
জলদে জলদ মিলি গেল। 

দুরহি দীগ- বসন জন হেরিয়ে 
এছন মরমহি' ভেল ॥ 

টলমল চরণ- যুগল মণি-মঞ্জির 
ঝনর ঝনর ঝন বাজে । 

কহ বলরাম- দাস ইহ বিপরিত 
হেরত নাগর-রাজে ॥ তরু. ৩৮০ 


টাকা £ পদের ভাষ] ও রচনাভঙ্গী জানাইয়। দিতেছে যে ইহা! গোবিন্দদাঁস 
কবিরাজের পরবর্তীকাঁলের রচনা । এই বলরাম স্তাহাঁর ভাগিনেয় ছিলেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধি। মুখ-বিধুরাজ.*"ইত্যাদি__মুখচন্দ্র এখন মলিন হইয়াছে, বোঁধ হয় অরুরণ- 
কিরণের তয়ে। আর তোমার কপালের উপর কেশরা্জি উড়িতেছে ; তাহার! 
অন্ধকারের প্রতীক, তাই রাব্রিশেষে ভয়ে যেন পলাইতেছে। দূরহি দীগবসন 
অন হেরিয়ে দূর হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তুমি নগ্ন রহিয্নীছ। 


সপ্তদশ শতাব্দী দহ 


2৬২, ভাল হেল আরে বন্ধু আইলে সকালে। 
প্রভাতে দেখিলু' মুখ দিন ষাবে ভালে ॥ 
বন্ধুয়া হে তোমার বলিহারি যাই। 
ফিরিয়া! দাণ্ডাও তোমার চান্দ মুখ চাই ॥ 
আই আই পড়েছে রূপ কাজরের শোভা । 
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনিমন লোভা ॥ 
খর নখদংশমে ভেল অঙ্গ জর জর । 
ভাল সে কম্কণ দাগ হিয়ার উপর ॥ 
নীল পাটের সাড়ী কৌচার বলনি। 
রূমণী-রমণ হয়্য বঞ্চিল রজনী ॥ 
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ অঙ্গে ভাল সাজে। 
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন কাজে ॥ 
চারিপানে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে । 
গোপালদামের লাজ ধুইলে না ঘুচে | -_রসমঞ্জরী 


৬৩, ছল করি বাপি কতয়ে পরলাপসি : 
তোমারি বচন পরমাণ। 
চারি পহর রাতি জাগিয়া পোহায়লু 
আয়লি রাতি-বিহান ॥ 
মাধব আজি বড় দেয়লি দুখ । 
আগে ইহ আরতি না বুঝিয়! অব তোহে 
হেরি পায়লু বড় সুখ ॥ 
ভালহি সিন্দুর কাজরে পূরল 
ব্দনহি দশনক রেখ | 
ছেরইতে তোহে লাজ মোহে হোয়ত 
যাবক-রাগ পরতেক ॥ 
কমলিনি পাই সরস-রসে ভূললি 
না বুঝলি মালতি-গন্ধ । 
কহই গোঁপাল- দাস নাহি সমুঝলি 
কী ফুলে কিয়ে মকরন্দ ॥ 
টীকা: গ্্রীরাঁধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন, আর কত মিছাকথা প্রলাপের মতম 
বকিবে। তোমার কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে উহ মিথ্যা । মাধব আজ বড় 
ভুখে দ্িলে। আগে তোমার আসক্তির স্বরূপ বুঝি নাই, আজ বুঝিতে পারিলাম, 
এবং সুধী হইলাম ! (ব্যঙ্গোক্তি)। পরতেক- প্রত্যক্ষ । 


২৩৬৪, 


পাঁচশত বৎসরের পদাবল 


এতন্থ' বচন কহ মাঁনিনি রাই। 
কাঁতরে কাছ মানায়ই তাই ॥ 

বাহু পাকড়ি কত সাধই কান । 
ঝটকত কর কঞ্চণ ঝন ঝন 
সমুখে কহয়ে কত কাতর বাণী। 
বিমুখ ভেল তব কছু নাহি মানি ॥ 
পড়ইতে চরণে চলই করি রোখ । 
বাহু পসারি মানায়ত দোখ | 

চরণ হেলি ঠেলি চললছি গোরী । 
রোই নাগর চলু লোরে বিভোরি | 
রোখে আয়ল ধনি আপনক বাস। 
নাগর চলি গেও হইয়া নৈরাশ ॥ 
কহে যছুনন্দন দাপক দাঁস। 
গৌরদাস তহি' করু আশোয়াস | --তরু. ৩৭৭ 


টাকা: পদকর্তা নিজেকে যছৃনন্দন দাসের দাস বা শিষ্য বলিয়া পরিচক় 
দিয়াছেন । মানায়ই-তাহাই মানিয়া লইলেন। মানায়ত দোঁখ- দোঁষ শ্বীকার 


করিলেন । 


২৬৫, 


চতুর্থ স্তবক 


প্রেমবৈচিত্ত্য 


হ্ামর-চন্দ গোরি যব বৈঠল 
নিধুবনে পখিগণ সঙ্গ । 
চাতুরি রভদ কল! কত কৌশল 
কিয়ে কিয়ে মান-তরঙগ ॥ 
সজনী কো পয়ে এ্ছন জান। 
পিয় পিয় পিপিয়-নাঁদ শুনি আকুল 
মুরছি আনত ভই আন। 
ঢর ঢর লোরে নয়ন বহি যাওত 
কত কত করুণা-কোটি । 
দৃস্তে তৃণহ' কহি প্রিয় দর্শন দেহ 
না হেরিয়৷ হিয়া যাউ ফোটি । 


সগুদশ শতাবী ২৯ 


বহুত বিনতি করি লখির করে ধবে 
কোরহি শ্যাম না জান । 
বিপরীত অচল সচল দেখি এঁছন 
বল্লভদাগ রস গান ॥ --তরু. ৭৬৯; কীত্নানন্দ ৩১৯ 


টীক1ঃ নিধুবনে সবীগণকে লইয়া শ্যামচজ্জ ও গৌরাঙ্গী রাধিক। যখন 
বসিলেন, তখন কত রলের চাতুরী ও কলাকৌশল প্রদশিত হইতে লাগিল ও কত 
মদনতরঙ্গ উঠিল । সখি, এমন সময়ে কে জানে কি ব্যাপার ঘটিল! পাপিয়া পিয়, 
পিয় ডাকিতেছে শুনিয়া! রাধিকা আকুল হইলেন, তিনি মৃছ্িত৷ হইলেন; সব 
অন্যরকম হইয়া গেল। তাহার চোখ দিয়া অশ্রধারা বহিতে লাগিল । তিনি কত 
করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি মিনতি করিয়! দস্তে তৃণ লইয়া 
বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয় তুমি দেখা দাও, তোমাকে না দেখিয়া! বুক ফাটিয়া 
যাইতেছে । সধীর হাঁত ধরিয়া কত বিনতি করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেই 
পারিলেন ন] যে শ্যাম তাঁহার কোলেই আছে। পাহাড় চলিতে আরম করার 
মতন এই অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া বললভদাম এই রস গান করিতেছেন । 


২৬৬, ধনি-কোরে বিনোদ নাগরবর ভূললা। 
রোয়ত নীর বয়ন বহি গেলা ॥ 
কোরে আকুল ভই মুরছিত ভেল। 
সহচরিগপ কর বয়নহি দেল। 
শ্বাস-হীন হেরি সবহু' বিভোর । 
রোয়ত ধনি তব শ্যাম করি কোর ॥ 
এক সখি যুগতি করল অনপাঁম। 
শ্রবণে কহই তব রাধা নাম ॥ 
বহুথনে শ্রবণে পৈঠল সেই বোল । 
রাই রাই করি উঠল তন্থু মোড় ॥ 
রোই রোই সুবদনি পরিচয় দেল। 
কোরে কয়ল সব ছুখ দূরে গেল ॥ 
বৈঠল নাহ রাই বাম পাশ। 
হেরি চমকিত রাঁধাবল্পভ দাস ॥ স্তর, ৭৭৪ 


২৬৭, সজনী প্রেমক কো কহ বিশেষ । 
কান্গক কোরে কলাবতি কাতর 
কছত কানু পররেশ | 


১৪ 


২২১৬০ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


চাদক হেরি স্থরজ করি ভাখয়ে 
দিনহি রজনি কন্ি মাঁন। 
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর 
বিরহ পিয়ক করি ভান ॥ 
কব আওব হত্রি হরি সঞ্চে পুছই 
হসই রোয়ই খেণে ডোরি। 
সো গুণ গাই শ্বাম খেণে কাই 
খণহি খণহি তনু মোড়ি ॥ 
বিধুমুখি-বদন কানু যব পৌঁছল 
নিজ পরিচয় কত ভাতি। 
অন্ুভবি মদন কাস্ত কিয়ে কামিনি 
বল্পভদাস হুধে মাতি ॥ --তরু. ৭৭০ কীর্তনাঁনন্দ ৩১৯ 


টাকা ঃ এই পদেও রাধা কৃষ্ণের কোলে থাকিয়াই কাতরন্বরে বলিতেছেন 
যে কান বিদেশে গিয়াছেন। তিনি তাই বিরহজ্জালায় এমন সন্তপ্ত হইয়াছেন ষে 
চাঁদের জ্যোৎস্সা তাহার নিকট স্র্যকিরণের মতন অসহা বোধ হইতেছে, আবার 
দিনকে রাত্রি মনে করিতেছেন। হরির কাছেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন হরি কবে 
আসিবেন। উন্মত্তার ন্যায় তিনি ক্ষণে হাসিতেছেন, ক্ষণে কাদিতেছেন । কখনও 
বা দয়িতের গুণ গাহিতে গাহিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন । কখনও বা অঙ্গ 
মোড়া দিতেছেন । তারপর কানাই যখন নিজের পরিচয় নানা রূপে দিতে লাগিলেন 
ও সুন্দরীর মুখ মুছাইতে আরম্ভ করিলেন তখন কামিনী মদনপ্রভাঁব অন্থভব 
করিয়া! হথে মাতিলেন- বল্লভদাঁসও স্থখী হইলেন । 


পঞ্চম স্তবক 
সুচক পদাবলী 


২৬৮. শ্রীন্ূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞ্ি 
ও পাতশার উজীর হেয়াছিলা । 
প্রীরপের পত্রী পাইয়া বন্দী হৈতে পলাইয়া 
কাশীপুরে গৌরাঁঙ্গে ভেটিলা ॥ 
ছি'ড়া বস্ত্র অঙ্গ মলি হাতে নখ মাথে চুলি 
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে। 
ছুই গুচ্ছ তৃণ করি এক গুচ্ছ দৃন্তে ধরি 
পড়িল গৌরাল-পদতলে ॥ 


সপ্তদশ শতাব্দী 


স্রবেশ-বপ দেখি প্রভুর সজল আখি 
বাহু পাঁসরিয়! আইসে ধাঁঞা । 
ননাতনে করি কোলে কাঁতিরে গোসাঞ্রি বলে 
মে! অধমে স্পর্শে কি লাগিয়া ॥ 
অস্পৃশ্ঠ পামর দীন ছুরাচার মন্দ হীন 
নীচ লন্সে নীচ ব্যবহার । 

এ হেন পাঁমর জনে স্পর্শ প্রভূ কি কারণে 
যোগ্য নহে! ভোম। স্পশিবান ॥ 
“ভোট-কম্বল দেখি গায় প্রভু পুন পুন চায় 

লজ্জিত হইল। সনাতন । 
গৌঁড়িয়ারে ভে।ট দিয়া ছিড়া এক কীঁথা লৈয়া 
প্রভু-স্থানে পুন আগমন ॥ 
গৌরাঙ্গ করুণা করি রাঁধারুষ্-মাঁধুরি 
শিক্ষা করাইলা সনাতিনে । 
প্রভু কহে দূপ সনদে দেখ! হবে বুন্ধাবনে 
গ্রভূ-আজ্ঞায় কারুলা গমনে ॥ 
কভু কান্দে কতু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে 
কভু [ভক্ষা কভু উপবাঁস। 
ছেড়া কাথা নাড়া মাথা মুখে কঞ্*-নাম গাথা 
পরিধান ছেড়া বহির্বাস ॥ 
গিয়া গোঁসাঞ্ি সনাতন প্রবেশিল। বুন্দাবন 
রূপ সঙ্গে হইল মিলন | 
'ম্বম অশ্রু নেত্রে পড়ে সনাতনের পদ ধরে 
কহে বূপ গদ্গদ বচন ॥ 
গোরাঙের যত গুণ কছে রূপ সনাতন 
হ] নাথ হা নাথ বলি ভাঁকে। 
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে 
এইরূপে কথো! দিন থাকে ॥ 
কথো দিন তাহা ছাড়ি কুঞ্জে বুগ্ডে রছে পড়ি 
ফল মুল করয়ে ভক্ষণ । 
উচ্চন্বরে আর্-নাদে রাধ। কৃষ্ণ বলি কান্দে 
এইরূপে থাকে কথো দিন ॥ 
-কথে। দিন অন্ধর্মন। ছাপার দণ্ড ভাবন! 
চারি দণ্ড নিদ্রা! বৃক্ষ-তলে। 


১১ 


২৯২ পাঁচশত বৎসরের পদাষলী 


ব্বপ্রে রাধাকফ দেখে নাম-গুণে স্দা থাকে" 
অবসর নাহি এক তিলে ॥ 
কখন বনের শাক অগবণে করি পাক 
মুখে দেন ছুই চারি গ্রাস । 
ছাঁড়িয়া ভোগ-বিলাস তরু-তলে কৈলা বাস 
এক ছুই দ্বিন উপবাস ॥ 
সর বস্ত্র বাজে গায় ধূলায় লোটায় কায় 
কণ্টকে বাজয়ে কতু পাশ । 
এ বাধাবলভ দাস বড় মনে অভিলাষ 
কবে হব তার দাসের দাস ॥ --তক্ু. ২৩৬২" 
২৬৯, শ্রীচৈতন্ত-কপা! হৈতে রঘূনাথ দাস-চিতে 
পরম €বরাগ্য উপজিল। 
দারা গৃহ সম্পদ নিজ-রাজ্য অধিপদ 
মল প্রায় সকল ভ্যজিল ॥ 
পুরশ্চর্য কষ্ণ-নাঁমে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে 
গৌরাজের পদ-যুগ সেবে। 
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাঁস 
নয়ান-গোচর হবে কবে ॥ 
গৌরাঙগ দয়াল ঠহয়! রাধাকষ্ণ নাম দিয়! 
গোবর্ধনের শিক্ষা গুঞাহাঁবে । 
ব্রজ-বনে গোবর্ধনে শ্রীরবাধিকাঁর শ্রীচরণে 
সমর্পণ করিস তাহারে ॥ 
চেতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছি'ড়বারে 
বিরহ আকুল ব্রজে গেলা । 
দেহ-ত্যাগ করি মনে গেল! গিরি-গোঁবর্ধনে 
ছুই গোসাঞ্ছি তাহারে দেখিলা ॥ 
ধরি রূপ সনাতন রাখিলা তার জীবন 


দেহতাগ করিতে ন। দিল! । 
ছুই গোসাঞ্ডির আজ্ঞা পাঁঞা বাধাকুণ্-টে গিয়া 
বাঁস করি নিয়ম করিল! ॥ 


ছেড়া কম্বল পরিধান ব্রজ-ফল গব্য খাঁন 
অন্রআর্দি না করে আহার। 
তিন সন্ধ্যা নান করি স্সরণ কীত্তন ককি' 


রাধাপদ ভজন ষাহার্‌ ॥ 


৭৩ 


সপ্তদশ শতাব্দী 


'ছাগান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকষ্ণ গুণ গানে 
করণে ত সদাই গোডায়! 

শচাব্রি দণ্ড শুতি থাকে স্প্রে বাধা দেখে 
এক তিল ব্যর্থ নাতি যায় ॥ 


কান্দে গোপাই রাত্রিদদিনে পুড়ি যায় তনু মনে 
ক্ষণে অঙ ধুলায় ধুসর | 
চক্ষু অন্ধ অনাহার আপনাকে দেহ-ভার 
বিরহে হইল জরজর ॥ 
রাঁধাকুগড-তটে পড়ি সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি 
মুখে বাক্য না হয় স্কুরণ। 
মন্দ মন্দ জিহবা! নড়ে প্রেম-অশ্র নেত্রে পড়ে 
মনে কুষ্ণ করয়ে স্মরণ! 
সেই রঘূনাথ দাস পূরাহ মনের আশ 
এই মোর বড় আছে সাধ । 
এ বাধা বলুভ দাস মননে বড় অভিলাষ 


প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥ -_- তরু. ২৩৭০ 


(শ্রীন্গোপাল ভট্ট প্রভু তুয়! 
শ্রীচরণ কব নিরখিব নয়ান ভরিয়া ॥ 


শুনিয়া অশেষে গুণ পাজরে বিদ্ধিলে ঘুশ 
মরি ধাউ নিছনি লইয়া ॥ 

পিরিতে গল তন দশবান হেম জঙ্গ 
চান্দ মুখ অরুণ অধরে । 

ঝলকে দশন কাতি জিনি মুকুতার পাতি 
হাসি কহে অমুত মধূরে 4 

পরাণের পরাঁশ যার বূপ-সলাতন আর 

পণ্ডিত কৃষ্ণ লোকনাথ জানে দেহ ভ্দেমাত্র 

সরবন্থ শ্রীরাধারমণ | 

প্রেম বিতরণ রঙ চৈতন্য চরণ ভূঙ্গ 

শ্রীনিবাসে দয়ার অবধি । 


এসভে মেলি রসান্বাদ ভাব ভরে উনমাদ 
এই ব্যবসায় নিরবধি | 


হি 


২১৪ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


লীলান্বধা স্বরধুনি রসিক মুকুটমণি" 
রসাঁবেশে গরগর হিয়া । 

হাঁহছা অনরাগ-সি্ধ হাহ! দীনজন বন্ধু 
যশ গায় জগত ভরিয়া ॥ 

হাঁ! মৃতি সুমধুর হাহা করুণার পুর 
হাহা চিস্তামণি গুণ খপি। 

হাহা প্রভূ একবার দেখাহ মাধুরী সার 

প্রচরণ কমল লাবণি ॥ 

অনেক জন্মের পরে অন্েষ ভাগ্যের বলে 
তুগ্না পরিকর পদ পাঞ্গ । 

নিজ করমের দোষে মজিলু বিষয় রসে 
জনম গোঙান্ছ খেলাইঞা ॥ 

তোমার গুণে পতিত পাবনে আশা বন্ধ । 

লোভিত চঞ্চল মতি উপেখিলে নাহি গতি 

ফুকরে এ মনোহর মন্দ ॥ -_বরাহনগর পুথি ২৫ 


টীকা: মনোহর দাস “অনুরাঁগবলী'তে লিখিয়াছেন যে তিনি রামশরখ" 
চট্টরাঁজের শিষ্য । চট্টরাজের গুরু রামচরণ চক্রবর্তী, তাহার গুরু শ্রীনিবাস, 
শ্রীনিবাঁসের গুরু গোপাল ভট্ট । 

রঘুনাথ-যুগল-_-ভট্ট রঘুনাথ ও দাস রঘুনাথ। 


২৭১, পু দ্বিজ-রাজ-বর মূরতি মনোহর 
রত্বাকর করি জান। 
প্রভূ শ্রীনিবাস প্রকাশ-ম্বরূপ 
হরিনাম করিতহি গাঁন ॥ 
কনক-বরণ তন প্রেম-মুরাতি জগ 
কগহি তুলসিক মাল । 
গোৌর-প্রেম-ভরে অহনিশি আবি বুরে 
হেরি কাপয়ে কলি কাল 
শ্রীমপ্তাগবত . উজ্জবল্প-গ্রস্থ যত 
দেশে দেশে করিল! প্রচার । 
পাষণ্ড অধমগণে করুণাঁবলোকনে 
সভাঁকারে কয়ল উদ্ধার ॥ 
তকত-প্রিয়োতম ঠাকুর নরোত্তম 
রামচন্দ্র প্রিয় দাস। 


সপ্তদশ শতান্বী ২১৬ 


অধম নিতাস্ত গে।পী- কান্ত হৃদয়ে পছ 
. চরণ করহ পরকাশ ॥ তরু, ২৩৮২ 


টাকা; গোপীকান্তের পিতা হরিরাঁম আচার্ধ রামচজ্জ কবিরাজের শিল্ু 
ছিলেন৷ রাঁমচজ্জর কবিরাজ শ্রানিবাসের শিশ্ঠ। 


২৭', হেন দিন শুভ পরভাতে । 
শ্রীনরোত্ম নাম পু মোর গৌর-ধাম 
বার এক স্বৃতি হয় যাতে ॥ 
যাহার সঙ্গতি-কাম শ্রীল কবিরাঁজ নাম 
ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর । 
ঠাকুর শ্রশ্রনিবাস খেতরী করিলা বাস 
প্রাণসমতুল কলেবর ॥ 
নিত্যানন্দ-ঘরণী জাঁঙ্কবা ঠাকুরাঁণী 
ত্রিভূবনে পুজিত"চরণ। 
যাহার কীর্তন-কাঁলে রুধির পুলক-মূলে 
দেখি কৈল চৈতন্য-স্মরণ ॥ 
ভাব দেখি আপনি জাহ্‌খ! ঠাকুরাণী 
নাম খুইলা ঠাকুর মহাশয় । 
পতিত-পাঁবন নাম ধর বল্লভে উদ্ধার কর 
তবে জানি মহিম! নিশ্চয় ॥ তরু, ২৩৮৪ 


টাকা £ যেদিন অন্তত একবারও আমার প্রত গৌরধামস্বরূপ নরোতরমের 
নাঁম শ্মরণ হয় সেদিনের প্রভাতকে শুভ বলিয়া জানি। নেই নরোত্বমের সঙ্গলাভ- 
কামনায় রামচন্দ্র কবিরা্ঘ গৃহ পরিকর, এমন কি, ঠাকুর শ্ীনিবাসকে ছাড়িয়া 
খেতরিতে বান করিতেন। রামচজ্জ্র নরোত্বমের প্রাণতুল্য ছিলেন। 


অষ্টাদশ শতাব্দী 
পদগ্ঘলনেরযুগ 


এসঞ্চদশ শতাববীর শেষপাদে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংস্কতে কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য 
রচনা করেন । ১৬৬৮ শ্রীস্টাঝে তিনি “নিকুগ্ুবিরুদাবলী” ও “ম্থুরতকথামৃতি”, ১৬৭৯ 
'খ্ীস্টাৰে শ্রীকুষ্ণভাবনামৃত' ও ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে “প্রেমসম্পুট? রচনা করেন । এ সব 
তথ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র তাহার ভাগবতের টীক। “সারার্৫থদণিনী”র 
সমাপ্তিকাঁল ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন ঘষে তিনি “ক্ষণদাগীত- 
চিন্তামণি' হয়তো। অষ্টাদশ শতাঁবীতেই সংকলন করেন। এ গ্রন্থে হরিবল্পভ ব 
কখনও শুধু বল্লভ ভণিতায় তিনি শ্বরূত অনেকগুলি পদ সংযোজন করিয়াছেন । 
'পদগুলি পধ্চদশ শতাব্দীর শেষের দ্রিকে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
রচিত হইয়াছিল । এ সব পদের ভাবগাভীর্য কিছু থাঁকিলেও পদলাঁলিত্য বিশেষ 
নাই। ৃ 
রাধামোহন ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমপাঁময়িক | ১৭১৯ শ্রীস্টাবে রাঁধামোহন 
বাংলার পরকীয়াবাঁদীদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । তিনি মহারাজ নন্দকুমারের 
গুরু | তীহার পদামৃতসমুদ্রে হরিবল্লভের কোন পদ নাই । রাধামোহম অধিকাংশ 
পদই রচন৷ করিয়াছেন উজ্জলনীলমণি-বণিত তাইনা দৃষ্টান্ত দিবার জন্ত। 
গোবিন্দ্দাস কবিরাজ যে যে ভাবের পদ লেখেন নাই, রাঁধামোহন সেই সেই 
ভাবের পদ রচনা করিয়া চৌধটি রসের কীর্নগাঁনের পূর্ণতা বিধাঁন করেন। 
রাধামোহন গোবিন্দদাসের রচনাভঙ্গীর অচসরণ না করিয়! যে কগ্গেকটি প্দ শাদা 
বাংলায় শিখিয়াছেন সে-কয়টির কবিত্ব প্রশংসনীয় । বাধামোহনের পাণ্তিত্য ও 
রসজ্ঞতা অনন্তসাপারণ। 

দীনবন্ধু দ্বাস চত্তীদাসী ডে অনেক পদ রচন। করিয়া সংকীর্তনামতে সন্নিবিই 
কনিয়াছেন। দংকীতনাম্তের এক অনুলিপি ১৭৭১ শ্রীস্টাবে হইয়াছিল | যাদবেঙ্জু 
অষ্ট।নশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলায় প্রাছুভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জান! যায়। 
তাহার পদ যখন সংকীঙনামূতে আছে তখন উহ! অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সংকলিত 
হয় নাই। সংকীর্তনাম্বতে হরিবন্্ভ ও রাধামোহনের পদ নাই। 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিক্কের পুত্র নরহরি চক্রবর্তী প্রায় দেড় হাজার পদ 
'লিখিয়াছেন। ছন্দের উপর তীহার অসাধারণ দখল ছিল । “উজ্জ্বলনীলমণি'তে 
বণিত রসাদির দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনিও অনেক প্দ লিখিয়! গীতচজ্দ্োদয়ে লঙ্গিবিষ্ 
করিয়াছেন । নরহরির কবিপ্রতিভা উচ্দরের ছিল না। কীর্তনানন্দ-সংকলগবিতা 
'গৌরহন্দর দাস ও পদকল্পতরুর সংকলয়িতা৷ বৈষ্ণবদাঁস ছুই-চারিটি কবিতা 
লিখিতেন বটে, তবে তাহারা কবি ছিলেন না। উদ্ববদাস বৈষ্ধদাসের বধু 


অষ্টাদশ শতাবী ২১৭ 


ছিলেন। সঞ্তদশ শতাবীর প্রথম ভাগে একজন উদ্ধবদাঁসের আবির্ভীব ঘটে। 
তাহার পদের নমুনা রদকলিকায় পাওয়া যায়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে শশিশেখর, চন্্রশেখর ও জগদানন্দ শ্রেষ্ঠ। 
ইহাদের কোনও পদই অষ্টাদশ শতাবীর কোনও পদসংকলনে স্থান পায় নাই। 
তবে উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে সংকলিত পদরসসারে ও পদরত্বাকরে ইহা 
পদ আছে। শশিশেখর ও জগদানন্দের পদের শবখঝংকার ও ছন্দোবৈতিত্র্য 
এ কিন্ত ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলীর ম্বাভাবিকতা৷ তাহাদের রচনায় 

রল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রেম্দাস ও মধ্যভাগে লালদাল প্রাদুভূতত 
হন। মূলের ভাব বজায় রাখিয়া স্বাধীন ভাবে অনুবাদ করবার ক্ষমতা উভয়েরই 
অসামান্য । তবে যছুমন্দন দাসের মত পদলাঁলিত্যের ইহারা অধিকারী নহেন । 

সংখ্যায় খুব কম হইলেও যাঁদবেন্দ্র, বিপ্রদাস ও অজ্ঞাতপরিচয় নাসির মামুদ 
বাখসল্য ও সখ্য-রসের পদ্রচনাঁয় অপাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। 


প্রথম স্তবক 
গোষ্ড 


০০০৪ ওগে! মা আজি আমি চরাব বাছুর । 
পরাইয়া দেহ ধড়। মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া 
চরপেতে পরাহ নুপুর ॥ 
অলক] তিলক ভালে বন-মাঁল! দেহ গলে 
সিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে । 
শদাম সুদাম দাম নুবলাদি বলরাম 
সভাই দীাড়াইয়া রাজপথে ॥ 
বিশাল অজুন জান কিস্িণী অংশুমাঁন 
সাজিয়৷ সভাই গোঠে যায়। 
গোপালের কথ শুনি সজল-নয়নে রাণী 
অচেতনে ধরণী লোটায় ॥ 
চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে 
কোমল ছুখানি রাঙ্গা পায়। 
বিপ্রদ্দাস ঘোঁষ বলে এ বয়সে গোঠে গেলে 
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় । তরু. ১১৭৫ 


২১৮ 


২৭৪, 


৭৫, 
র 


1২৭৬, 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


শীদাম স্দাঁম সজে যতেক রাখাল । 

সভাই আইল নিতে গোঠেরে গোপাল ॥ 

শুন কাহাই ভায়্যা মোর শুন কানাই ভায়া । 

বাথানে রহিল ধেনছু তোর মুখ চাঁঞা ॥ 

আগে চাঁলাইতে ধেনু পাছু পাঁনে ফিরে। 

নিহারয়ে চারি দ্িগ না! দেখি তোমারে ॥ 

গহন কাননে ভাই ভরসা তোমার। 

মিলে পরান দান কে করিবে আর ॥ 

বুবিঞ1 আইলাম ভাই তোমার নিকটে । 

যাদবেজ্জ্র বলে পু যাঁত্যে হবে গোঠে ॥ --সংকীত্নামূত ৭* 


বলরাম করি সঙ্গে সব শিশুগণ রঙ্গে 
কর জোডি যশোদারে কয়। 
তোমার গোপাল বিশ্ত রাখিতে নারিব ধেনু 
এই কথ! কহিল নিশ্চয় ॥ 
প্রভাত সময় জানি আসশ্যাছিল নীলমণ্পি 
বিদায় হইতে তোর ঠাঁঞিও। 
তোমার বিতথ। দেখি ছল ছল ছুটি আখি 
সেই হত্যে মুখে বোল নাঞ্রি ॥ 
যে বল সে বলতুমি কহিলাম শ্ববপ বাণি 
কানাই বিনে নাহি যাব গোঠে। 
ক্ষধায়ে আনিয়া ভাত কেবা দেবে হাথে হাথ 
গ্রাথদান কে দিবে মঙ্কটে ॥ 
আম। সভার প্রাণ কাঁচ চরাতে না দিব ধেনু 
কাঁন্ধে করি নিব শিশুগণে। 
বন্তাঞ্া তরঃর ছাঁয় বসনে করিব বায় 
চান্দ মুখ দেখিব নয়নে ॥ 
যদি ভায়্যার সঙ্গেযাই চরাত্যে ন! হবে গাঁই 
বেণুরবে ফিরে সব গাই। 
বসিএ কৌতুক দেখি এই স্থথে সঙ্গে থাকি 
যাদবেজ্জ্র বলিহারি যাই ॥ -সসংকীর্তনাঘৃত ৭৮ 


আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধের আগে 
পরাণের পরাখ নীলমাণ। 


অঙাদশ শভাবাী 


নিকটে রাখিহ খেস্ক পৃরিহ যোহন বেণু 
ঘরে বমি আমি যেন শুনি ॥ 

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে 
শ্রীদাম দাম সব পাছে। 

তুমি তাঁর মাঝে রইও সঙ্গ ছাড়া না হইয় 
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে ॥ 

ক্ষুধা হৈলে লৈয়া খাইও পথ পানে চাহি যাইও 
অতিশয় তৃণাস্কুর পথে। 

কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইয় কানু 
হাঁত তুলি দেহ মোর মাথে॥ 

থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় 
রবি যেন না লাগয়ে গায়। 

যাদবেন্দে সঙ্গে লইয় বাধা পানাই হাতে থুইয় 
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গ] পায় ॥ 


টাকা £--বাঁধা_বধ্য-_খড়ম। পানাই--চর্মপাঁছুকা। 


৭৭, 


ন্‌ ৭৮০ 


বাছা রয় রক্্য রয়্য রে। 
নেছাঁরি বয়ন ভরিঞা নয়ন 
তবে তুমি ছাঁড়্যা যায়্য রে ॥ 
ধাঁঞা আগে যাঁঞ রাণী নেহারিঞা 
দেখে চান্দ-মুখখানি রে। 
কাতর অন্তরে আখি-জল ঝরে 
মুখে না নিঃসরে বাণী রে ॥ 
নিশ্চয়ে জানিলাম বনে যাবি বাছা 
শুন এক বোল কইরে। 
মা বল্যা ডাক জুড়াকু মোর বুক 
তবে ফির্য। ঘরে যাই রে।॥ 
কল্যাণ কুশলে গোপাঞ্জি রাখু তোরে 
তোমায় আমায় এই দেখা রে। 
যাবেন কয় তবে প্রাণ রয় 


১৯৮ 


যদি ঘুচে ধেনু রাখা রে।  --সংকীর্তনাম্বত ৮৬ 


জেছেতে ব্যাকুল রাণী করয়ে ক্রন্দন | 
বলরাম হন্ডে ইকলা কৃষ্ণ সমপ্ ॥ 


২৭৪ 


৮৮৬০ 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


শ্রীদাম সুদাম আদি সখাগণ সঙ্গে ॥ 
বনেতে চলিলা রুষ্ণ অতিবড় রঙ্গে ॥ 
ভবে নন্দ উপানন্দ আদি গুরুজন। 
রুষ্চের বিচ্ছেদে হল! বিষাঁদিত মন ॥ 
ব্রজাঙ্গনাগণ যত কৃষ্ণ দেখিবারে । 

লতা আঁডে রহে কেহ অট্রালিকোঁপরে ॥ 
ব্রজকুল ছ1।ডি কুষ্ণ বনেরে পয়ান। 
ব্রজবাসী দেহে যৈছে ছাডয়ে পরাণ ॥ 
বিনয় বচনে কঙ্ সবে প্রবোধিয়া। 
গোচারণে যায় শিা বেণু বাজাইয়া ॥ 
_-১৭৬২ গ্রীস্টাব্খে লালদাঁস-রচিত উপাসনাঁচজ্জ্রামৃত গৃ ১৫২ 


বাঁজত সব 'গোঠ বাজনা সাজত বলবীরে। 

মদে ঘুণিত নয়ান যুগল  পাগ লটপটা শিরে ॥ 
বলাইয়ের মুখ নয় যেন বিধু রে। 

বুক বাহি পড়ে মুখের নাল শ্বেত কমলের মধু রে ॥ 

গলে বনমালা বাহে তাঁড়বাল। শ্রবণে কুগডল সাজে । 

ধব ধব ধব ধবলী বলিয়া ঘন ঘন শিঙ্গ বাজে ॥ 


নব নটবর নীলাম্বর লন্ফে লচ্ফে আওয়ে। 

মদদে মাতল কুগ্তর গতি উলটি পাঁলটি চাওয়ে ॥ 
আপন তন ছাঁয়রি হেরি রোষাবেশ হোই । 
ভু ছু পথ ছোঁড়হ বলি অঙ্গুলি ঘন দেই ॥ 
কর পাচনী কক্ষে দাবি রাঙ্গাধূলি গায়ে মাথে। 


কা_কা-কা--কা কানাই বলিয়া ঘন ঘন ঘন ভাকে ॥ 

পদাঘাত মারি কহে তিন বেরি স্থিরা ভব ধরণী । 

শশিশেখর কহে হলধর- পদতলে যাঙ নিছনি ॥ 
--কীর্তনগীতরত্বাবলী ৪৮১ 


চলত রাম স্থন্দর শ্বাম 
পাচনি কাচনি বেত্র বেণু 
মুরলি-খুরলি গান রি ॥ 
প্রিয় শ্রীদাম হুদাম মেলি 
তরণি-তনয়া-তীরে কেলি 
ধবলি শালি আঁও রি আও রি 
ফুকরি চলত কান রি ॥ 


অঙকাদশ শতাব্দী হত 


বয়েস কিশোর মোহন ভাতি 
বদন-ইন্দু জলদ-কাতি 
চারু-চন্ড্ি গুঞাহার 
বদনে মদন-ভান রি। 
আগম নিগম বেদসার 
লিলায় করত গোঠ-বিহার 
নসির মামুদ করত আশ 
চরণে শরণ দান রি ॥ তরু, ১৩২৯ 
২৮১, রাথালে রাখালে মেল! থেলিতে বিনোদ খেল। 
অতিশয় শ্রম সভাকাঁর । 
ননীর পুতলী শ্তাম রবির কিরণে ঘাম 
শবে যেন মুকুতার হার ॥ 
শ্রাদাম আসিয়া বোলে বৈনহ তরুর তলে 
কানাই হইবে মাঠে রাজ] । 
যমুন। পুলিনে ভাই কংমের দৌহাঁই নাই 
র কেহু পাত্র মিত্র কেন প্রজা ॥ 
বনফুল আন যত সপত্র কদন্ব শত 
অশোক-পল্লব আত্শাখা । 
গুনি শ্রীদামের কথা সকল আনিল তথা! 
নবগুপ্তা-গুচ্ছ শিখী-পাথা ॥ 
গাথিয়া ফুলের মালে কদন্ব-তরুর তলে 
রাজপাট করি নিরমাণ । 
এ উদ্ধাব দাঁসে ভপে কক্ষতালি ঘনে ঘনে 
আবা আবা বাজায় বয়ান ॥ --তরু, ১২৩৭ 


রামগ্রসাদ শৌরীর গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করিয়াছেন ! একটি পদ উদাহরণস্বরূপ, 

দেওয়। হইল-_ 

জগদস্বারে যব পুরে বেখু (যব পূরে বেখু) 

ধায় বস ধেলগ উঠে পদরেণু। 

বেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তঙ্গ 

গতি মত মাতঙ্গ, দেলোয়ত অঙ্গ । 

কি প্রেম তরঙ্গ, সোমাকিরজ, নেহারে পতঙ্গ । 

হত কোক্িল-মান, কুমাধুরী তান, স্বরে হরে জান। 

যোগী ত্যাজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ ॥ 


শ্হহ, 


পাঁচশত বৎসরের পদাৰলী 


ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপল। প্রকাশে । 
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাষে ॥ 


২৮৭০ 


২৮৮৩, 


দ্বিতীয় স্তবক 
শ্রীকৃষে'রপূর্বরাগ 


ওহে কাল! কেনে এমন দেখি । 
অরুণ বরণ হৈয়'ছে আখি ॥ 
তিল আধ থির হইতে নারো । 
অনুথণে মনে মনে কি করো ॥ 
স্বপনে না শুনো বচন আন। 
কি কথা শুনিতে পাতহ কাণ ॥ 
নিরজনে একা দেোঁসরহীন । 

না জানি কি জপ র্জনীদিন ॥ 
ছাঁড়িয়া মোহন মুরলী গান । 
বুঝিয়ে কেহো বা হরিল প্রাণ ॥ 

শুনি নরহরি সথীর পাঁশে। 
কহে শ্তামশশী মধুর ভাষে ॥ -_গীতচন্দ্রো্দয় পূ ৩৪৪ 


আজু এছে কাহে হোঁয়ল কান। 
তেজল মুরলী মনোহর গান ॥ 

থসই স্থবেশ না! শকত সমারি। 
চঞ্চল চু" দ্িশ চকিত নেহারি ॥ 
শ্রবণহি আন বচন নাহি ভায়। 
বিকশিত কমল বিপিন ওহি ধায় ॥ 
চম্পক কুন্ুমদাঘে ভরু ছাঁতি। 
সৌপই সজল নরন তহি মাতি ॥ 
খণে পুলকিত তন্গ অনুপম হাস । 
খণে খধে খোলি পরয়ে পীতবাস॥ 
কৈছন রঙ্গ বুঝন নাহি যায়। 

ভণ ঘনশ্যাম পুছত তুহু' তায় ॥। -_গীতচদ্দ্রোদর প্‌ ৩২* 


টাকা: এই ঘনশ্তাম হইতেছেন তক্তিরত্রাকর-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী । 
ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগনাথের পুত্র । 


দশ শতান্ধী 


২৮৪" রাই ! কি কানুর লেহা। 
তুষ়্া নাম গুণ শুনিতে চিতে না 
তিলেক বাঁধয়ে থেহ। । 
তুয়া তনুখানি ধ্যান অচখণ 
মন না আনত চলে। 
কনক কেতকী রাখি আখি পাশে 
ভাঁদয়ে আখির জলে ॥ 
যমুনা হইতে আইলা যে পথে 
রাখিয়া চরণ চিন। 
সেই পথে সদা সে ধূলি ধূসর 
নাজানি রজনি দিন 
ধনি ধনি তুয়া সোহাগ গমনে 
বিলম্ব উচিত নহে । 
কুলবতীকুলে স্থযশ ঘুধিবে 
দাস নরহরি কহে ॥ __-গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৩৫০ 


২৮৫, আজু হাম পেখলু নন্দকিশোর । 
কেলি বিলাস সবভু' অব তেজল 
অহনিশি রহত বিভোর ॥ 
যবধরি চকিত- বিলোকি বিপিন তটে 
পাঁলটি আওলি মুখ মোড়ি। 
তব ধরি মদন- মোহন তনু কাননে 
লুঠই ধৈরযপণ ছোড়ি ॥ 
পুন ফিরি সোই নয়নে যদি হেরবি 
প1ওব চেতন নাহ। 
ভুজগিনী দংশি পুনছ' যদি দংশয়ে 
তবহি সময়ে বিষ যাহ ॥ 
অব ধনি শুভখণ১ মণিময় ভূষণ 
ভূষিত তন অন্পাম। 
অভিসরু বল্পভ- হৃদয় বিরাজহ 
জন্গ মণি-কাঁঞ্চন দাম ॥ _ ক্ষণদা, ৩।৬ 


পীঠান্তর £ ১. অব শুভখণ ধানি-_ক্ষণদা" 


ও 


২২৪ 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


সাজে রচহ অভিসার। 


কহ হরিবল্পভ তু নিজ বল্পভ 


কণ্ঠে লাগই মণিছার ॥ --কীর্তনগীতরত্বাবলী ৮২ 


টাক: বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হরিবল্লভ ভশিতায় অনেকগুলি পদ রচনা! করিয়াছেন । 


২৮৬০ 


২৮৭০ 


২৮৮, 


এ সখি! বিধি কি পুরাঁওব সাধা। 
পুন কিয়ে নিরখব বূপ-নিধি বাধা ॥ 
যদি পুন মিলব লো বর-রামা। 

তব জিউ-ভার ধরব কোন কাম ॥ 
তুহ্ু ভেলি দূতী পাশ ভেল আশা! । 
জিউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা ॥ 
শুনি হরি বচন দৃতী অবিলঙ্বে। 
আওলি চলি যাহা! রমণী-কদস্ধে ॥ 
কহে হরিবল্পভ শুন ব্জবাঁলা। 

হরি জপয়ে তুয়া গুণ-মণি-মালা | 


-_ ক্ষণদা. ১৭।৫ ? গীতচন্দ্রোদিয় ৪০৫; কীর্তনানন্দ ১৩৭7 তরু, ২১৪ 


শুন হে স্থববল ভাঁই নিবেদন করি । 
কহিতে বাঁসিয়ে লাজ না কহিলে মরি ॥ 
গাথিয়া চাঁপাঁর মালা কেনে পরাইলি। 
চাপার বরণ গোরি মনে পড়াইলি ॥ 
জাঁবটে আঁছয়ে ধনি জটিলার ঘরে। 
বিষম স্কট বড় কি বলিব তোরে ॥ 
যদ্দি মিলাইতে পার আনি কোন ছলে । 
হইব তোমার দাস জনমের তরে ॥ 

তুয়া পথ চাহিয়া রহিলাম কুঞ্জবনে । 

না আইলে রসবতী মরিব পরাঁণে ॥ 
শুনিয়া স্ববল কত করি আশোয়াস। 
জাঁবটে চলিল কহে দীনবন্ধু দাস ॥ -সংকীর্তনামৃত ১৪৬ 


সুচতুর স্থবল পবনগতি ধাওল 
আঁওল জাঁবট মাঝ । 
জটিল! নিকট আপি পছ কহতহি 


মলিন বদন ছিজক্াজ ॥ 


২৮৯, 


২৯৩, 


অই্টাদশ শতাকী ন্‌ 
আগে! মাই কি কহিব ছখ পরিশেষ । 


বাছুরি খোঁজ খোজি ইে আওলু" 
ভরমি ভরমি কত দেশ ॥ 

পানি পিয়াসে শাস নাতি আওত 
জীবন করত কি জান । 

শুনি জটিলা কহে রদ্ধন মন্দিরে 
শীতল জল কর পান ॥ 

নিরজন অন্দর রাইক মন্দির 


স্ববল চলল তহি" মাঝ । 


দীনবন্ধু কহে স্ববল হেরি গৃহে 


রাই বুঝল সব কাজ ॥ __সংকীর্ভনামূত ১৪৭ 


হাসিয়৷ সুবল কহে শুন বিনোদ্ধিনি। 

তোমারে লইঞা যাত্যে আসিয়াচি আমি ॥ 

মচর ছাড়ি হরি তোমার লাগিয়া । 

অচেতনে পাধাকুণ্ডে আছয়ে পিয়া ॥ 

ধরিয়। আমার বেশ করহ পয়ান। 

দরশন দিএগ গ্যামের দেহ প্রাণদান ॥ 

আপনার বসন ভূষণ দেহ মোরে । 

ধরিঞা তোমার বেশ আমি রহি ঘরে ॥ 

দীনবন্ধু দাঁস বড উলসিত হিয়া | 

গৃরিল মনের সাধ বচন শুনিয়] ॥ -__স"কীর্ত নামত ১৪৯ 


নিজ মন্দির তেজি গতং ঝটকং | 
চল কুগুল মণ্ডিত গাঁউতটং ॥ 
মদমত্র মতজজ মন্দগত] | 
জটিলাপদপংকজধুলিনতা ॥ 

নত কন্ধর ছেরি গতং স্ববলং । 
জটিল জয় দেই বলে কুশলং ॥ 
মধুরাধরবাদ স্বধা সম মীঠ। 
গুরু গধিত ছদিত দেওল গীঠ ॥ 


স্থবলারুতি রাই বনে গমনং। 
পন দীনবন্ধু কলিতং ভপনং॥। --সংকীর্তনামত ২৫১ 


টীকা: রাধা নিজের গৃহ ত্যাগ করিয়া শীত্রগতিতে চলিলেন। যাইবার সময 


৯৫ 


ই পাঁচশত বত্সরের পঙ্গবলী 


তাহার কুগুল গতিবেগে ছুলিয়া গণ্ডতট শোভিত হুইল। তিনি মদমত্ত হত্ীর 
গতিকে পরাজিত করিয়া চলিলেন। যাইবার সময় জটিলার পদপস্বজের ধুলি নত 
হইয়া গ্রহণ করিলেন । তাহাকে নতকন্ধরে যাইতে দেখিয়! স্থবল মনে কিয়া 
জটিল। 'জয় হউক" বলিয়া কুশল কামনা! করিলেন । মধুর অধরে স্থধাসম মিষ্ট অতি 
ম্বন্ঘরে গান করিতে করিতে গুরুগৌরব ছেদন করিয়। বাঁধ! পৃষ্টপ্রদর্শন করিলেন। 
স্থবলের বেশধারিণী রাধার বনগমনলীল! দীনবন্ধু তাহার প্রভুর নিকট বর্ণ! 
করিলেন । 
এইরূপ বাংল1-সংস্কতে মেশানো কয়েকটি পদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে 
লিখিত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর লিখিয়াছেন-_ 
কম্তং শ্ামল ধাম । 
হব্রি-কিঙ্কর হাঁম উদ্ধব নামা ॥ 
অস্ত হরিস্তব কুত্র। 
মধুপুরে বসই বরজ-জন মিত্র ॥:**ইত্যাদি। 
শশিশেখর লিখিয়াছেন--- 
রাধে জয় রাজপুত্রি 
মম জীবন দয়িতে । 
যাও যাও বধু যত বড তুমি। 
জানা। গেল তুয়া চরিতে ॥ 
কিঞ্চিদিপি কম্মিন্নপ- 
প্লাধং নহি কপোমি। 
সঙ্কেত করি আনঘরে যাহ 
নিশি জাগিযে আমি ॥ 
ধছুনন্দন ভণিতাযুক্ত এই পদটিও অর্বাচীন নংকলনগ্রন্থে দেখ। যায়-_ 
ধৈর্যযং কুকু ধের্যং মম গচ্ছং মথ্রায়ে | 
ঢুরব পুগ্রী প্রতি প্রত্যক্ষে ধাঁহা দরশন পাএয়ে ॥ 
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীন্রং কুর গমন। | 
অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশ করল ভ্রমণ! ॥ 


তৃতীয় স্তবক 
কলহাস্তরিতা 
২৯১, মান বিরহ ভাবে পন্থ ভেল ভোর । 
ও রাঙ্গা! নয়ানে বহে তপতহি লোর ॥ 


'ফাদশ শতান্দী হক 


আরে মোর আরে মৌর গৌরাঙ্গ চান্দ । 

অখিল জীবের মন-লোচন ফান্দ ॥ 

প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচন তার! । 

প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোর! ॥ 

কান্দিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক মোর বৃধি । 

অভিমাঁনে উপেখল' কাছ গুণনিধি ॥ 

যে হৈল মনের দুখ কি বলিব কায়। 

মধু মন জীবন কৈছে জুডায় | 

এইরূপে উদ্ধারিল সব নরনারী । 

এ রাধামোৌহন কহে নহিল হামারি ॥ 
--পদামৃতসমুদ্র ১৮১; তরু" ৪৩২ 


২৯২. কাহে তু কলহ করি কাস্ত সুখ তেজলি 
অব মে বসি রোঅসি কাহে রাধে 
মেরুসম মান করি উলটি যব২ বৈঠলি 
নাহ তব৩ চরণ ধরি লাধে ॥ 
তবন্ু তারেঃ গারি ভৎসন করি তেজলি 
মাঁন বু রঙন করি গণলা | 
অবন্থ ধরম পথ কাহিনী উগারই€ 
রোঁখে হরি বিমুখ ভই চলল! ॥ 
কাতরে তুয়া চরণযুগ বেড়ি ভূজপক্সবে 
নাহ নিজ শপতি বহু দেল। 
নিপট কট্রনাদি কোটি-৬ কঠিনী বজরাবুকী 
কৈছে কর চরণপর ঠেল? ॥ 
অব" সব সখিনী তব নিকটে নাঁহি বৈঠব 
হেনই অবিচার যদি করলি ।৮ 
চন্দ্রশেখর কহে কতয়ে সমুঝয়েল 
মঝ বচন উপেখি প্রেম ভাঙ্গল 1৯-__কীর্তন্গীতরতাবলী ২৩০ 
পাঁঠাস্তর £ বৈষ্ণবপদ্ীবলীতে-_ 

১, অবশি বমি রোক্সসি কি রাধে ; ২. ফিরি) ৩, যব ঃ ৪. উচ্ছে , ৫ অবহু 
তৃষব ধরম-পথ-কাহিনী উগারসি ; ৬. নিপট কুটি-নাটি ক; ৭, কৈছে জিউ ধরলি 
কর ঠেল; ৮. করলি যদি এহেন অবিচার ? ৯" চন্দ্রশেখর কহে এ ধনি তুছ 
অবোধিনি করব অব কোন পরকার । 

টাকা : বজরাবুকী--বজ্ঞ দিয়া গঠিত বুক যাহার । 


হ্৮ 


২৯৪, 


পাঁচশত বৎসরের পঙ্াবলী 


দ্ব্ণবর্ণ বিবণ্ণ ভৈ গেল 
পূর্ণ বিধুমুখ তৃর্ণ নিরসল 
নয়ন-পক্ছজ নিরহি ভীগল 
হিয়াক অস্বর রে। 
মান ভেল তুয়! জীবন গাহক 
নহিলে উপেখসি রসিক নায়ক 
ঘে৷ ভেল সে! তেল অবহথ' মুগধিনি 
আপনা সম্থর রে॥ 
যতহি মনমাঁহা কোপ উপজত 
ততহি কোঁপ করিতে অনুচিত 
পায়ে পরণত যে! জন হোয়ত 
তাহে কি তেজহ রে। 
হিত কহইতে আহত মাঁনসি 
হুহৃদ-গণে তু বৈরিসম জানসি 
অতয়ে দেখিশ্ুনি নিরবে রহি পুনি 
উত্তর না দেই রে ॥ 
যে বিশ্ু যুগশত নিমিখে হোত 
সো তোহে মিনতি করল কতশত 
করহি কর জৌরি, গলছি অন্থর 
ধরণী লোটাঅল রে। 
এঁছে হঠপন উলটি বৈঠলি 
কান্তবদন নিতাস্ত না হেরলি 
চন্্রশেখর ভনয়ে ভামিনী 
পিরীতি ভাল রে ॥ _-কীত্নগীঙরত্বাবলী ১৩৬ 


বিকলে ! বিকলে তেজি বৈঠি রছ'। 

প্রতিপন্ষ-মভ৷ চছ-ওর বন্ধু ॥ 

যব নন্দ-ন্থুনন্দন পাদ পড়ে ! 

তব কোপ বড়ে অভিমান চটে ॥ 

নিজ-সঙ্জি-সঘীগণ-হীত কথা । 

শুনি ভালে উঠায়লি ভাঙ-লতা। 

বিহি চীত-উচীত স্ুদ্ণ্ড কিয়া । 

অব থব ভয়ো সব গর্ব*তুয়! ॥ 

অধিরূঢ অহন্কৃতি ভদ্র নহে। 

শশিশেখর বেরহি বের কহে ॥ --টৈষ্ব পদাবলী ১৯২৭ 


অস্ালশ শতাব্দী 


তরী 


টাকা: বিকলে! বিকলে তেজি--হে বিকলে, বিকলতা ছাড়িয়া । চ্ছ-ওর 


বছ- চারিদিকে অনেক । কোপ বঢে--ক্রোধ বাডে। খর্ব ভয়ো-+খর্ব হইল । 


২৯৫, 


৭৯৬, 


চতুর্থ স্তবক 
গোরা 


কহ কহ অবধোত নিমাঞ্র কেমন আছে। 
ক্ষুধার সময় জননী বলিয়া 
তোরে কখন কি পুছে ॥ 
যে অঙ্গ কোমল ননীর পুল 
আতপে মিলায় ষে। 
যতির নিয়মে নানা দেশে গ্রামে 
কেমনে ভময়ে সে ॥ 
এক তিল যাঁরে নে দেখি মরিতাম 
বাডীর বাহির দূরে ॥ 
মে কেমনে মোরে ছাঁভিয়া আছয়ে 
কোথ। নীলাচন-পুরে ॥ 
মুক্রি অভাগিনী আছি একাকিনী 
জীবনে মরণ পারা । 
কোথা বা যাইধ কারে কি কহিব 


প্রেমদাঁল জ্ঞান-্ছারা 1 --তরু' ২২৬৫ 


ভাবে দর-দর বুক গৌরাঁন্গের টাদ-মুখ 
তাবিতে শুইলা শচী মায় । 
কনক কষিল জন গৌরনুন্দর-তচ্চ 
আচম্থিতে দরশন পায় ॥ 
মায়েরে দেখিয়া গোর। অরুণ নয়ানে ধার! 
চরণের ধূলি নিল শিরে। 
সচকিতে উঠি মা ধাই কোলে করে তায় 
ঝরঝর নয়ানের নীরে ॥ 
হু প্রেমে দুছ কান্দে দুছ' থির নাহি বান্ধে 
কহে মাতা গদগদ-ভাষে। 


ই 


টীকা : 


পাঁচশত বত্সনের পদাবলী 


করিয়াছিলেন । 


জীণ, 


আদন্ধল করিয়া মোরে ছাঁড়ি গেল দেশাত্রে 
প্রাপ-হীন তোমার ছাত্যাশে ॥ 
যে হুউ সে হউ বাছা আর ন1 যাইহ কো'থ! 
ঘরে বমি করহ কীর্তন । 
শ্রীবাসাদি সহচর পরম ৫বফ্কব-বর 
কি ধরম সন্্যাস-করণ ॥ 
এতেক কহিতে কথা জাগিলেন শচী মাতা 
আর নাহি দেখিবারে পায়। 
ফুকরি কান্দিয়া উঠে ধারা বহে ছু দিঠে 
প্রেমদাস মরিয়া না যায় ॥ -_-তরু. ২২৬৭ 
প্রেমান ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে “চৈতন্তচন্দ্রোদয়” নাটকের ভাবাচ্ছবা 
ভ্রমই গৌরাঙ্গ পহু' বিরহে ব্যাকুল। 
প্রেম উনমাদে ভেল যৈছন বাউল ॥ 
হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল । 


কাহা গেও সো সব আনন্দ কেল ॥ 
থাবর জঙ্গম বাহে আগে দেখই। 


বরজ স্থধাঁকর কাহে তাহে পুছই ॥ 
খেণে গড়াগড়ি কান্দে খেপে উঠি ধায়। 
রাধামোহন কাছে মরিয়া না যায় ॥ -_-পদ্বামুতদদুগ্র ৩৩২ 
টীকা : শ্রীগেরোজের দশ দশা লইয়া! রাধাযোঁহন ঠাকুর দশটি পদ লিখিক্াছেন। 
এই পদটি উন্মাদ দশার । 
২৯৮, কেলি কলানিধি সব মনোরথ নিধি 
বিহরই নবন্বীপ ধাম। 
বিদগধ শেখর সবগুপ আগর 
সুখময় সতত বিরাম ॥ 
হরি হরি হৃদিমাঝে বড় শেল মোর। 
যে! শচীনন্দন হৃদয় আনন্দদ 
মাথুর বিচ্ছেদে বিভোর ॥ 
গুরুতর গান গরিমতর চক 
নিমগন সোই তরঙ্গে । 
চিন্তা সস্ভতি সবহ দূর গ্েও 


অথ উনমাঁদবর ভঙ্গে ॥ 


অষ্টানশ শতাব্ী ২৩৯ 


নয়নক নীর অধিক থকিত তেল 
হোঁঅত সো বর মোহ । 
রাধাযোহছন সণ যে! লাগি বিহরণ 


সুরতিমন্ত্র তেল সেহ॥ -_-পদ্বাম্বতসমুক্র ৩৩৩. 
টীকা; এটি মোহ দশার বর্ণনা । 


২৯৯. নবদ্বীপ চান্দ চান্দ জিনি সুন্দর 
নাগর বিদগধ রাজ । 
আনন্দ রূপ অনুপাম গুণগণ 
আনন্দ বিতরণ কাজ ॥ 
হরি হরি হামারি মরণ অব তাল। 
সে যদি সুখময় কেলি উপেখিয়ে 
বিরহ ভাবে খেপু কাল ॥ 
কত অনুতাপ প্রলাপ কত বিধি 
অপরূপ কত উন্মাদ । 
কত বেরি মোহ হোয়ত পুন ঘন ঘন 
দশমী দশ! পরমাদ ॥ 
ভাগে ভকতগণ উচ হরি বোলই 
তেঞ্ি বুঝি ফিরয়ে পরাণ । 
মরু রাধামোহন অন্থবাদ এছন 
যতে করু ইহ রস গান। _-প্গামৃতসমূত্র ৩৩৩ 
টীকা: এটি দশমী দশার বর্ণনা । 


৩৯০. দামিশীদাম-দমন রুচি দ্বরশনে 
দুরে গেও দরপকি দ্বাপ। 
শোণ কুন্থম ভাহে কোন গণইরে 
প্রাতর অকরুণ-সন্ভাপ ॥ 
গোরারূপে যাড় বলিহারি। 


২৩২ পাঁচশত বথ্সবরের পদাবলী 


য। সম বিধিক অধিক নাহি অন্থভব 
তুলনা দিবার নাঁহি ঠোর। 
জগদানন্দ কছ পছ'ক তুলন!1 পন" 
নিরুপম গৌর-কিশোর ॥ -_জগদানন্দ-পদাঁবলী পূ ১* 


টীকা : দামিনীদাম-দমন--বিছ্যতের যাঁলাকেও যে কান্তি দমন করিয়াছে। 
দুরে গেও দ্রপকি দাপ-বিছ্যতের দর্প দূর হইয়াছে । দশনখ-রূপধারী-_- 
শ্রীগৌরাজের চরণের দশটি নখ যেন দশটি চাদ। সুবরণ বরণ- ন্বর্ণব্ণ। জারি-_- 
পোড়াইয়া ৷ 


৩০১, পাপে পূরল পৃথিবী পরিমর 
পেখি পরমদয়াল। 
প্রেম-পর পরি- পূর্ণ পয়োনিধি 
প্রকট পরণত-পাল ॥ 
পন্ছ পতিতপাবন নাম। 
পশুপ-প্রেয়স পিরীতি পররস 
প্রণয়-পীযুষ-ধাঁম ॥ 
প্রণত-পালক পদবী পাঁলই 
পুরব পরিকর মেলি। 
প্রচুর পাতকী পাপ পরিহরি 
পা পরণত কেলি ॥ 
পুজই পশুপতি পদ্ম-আসন 
পাদ-পহ্বজ-ঘন্দ । 
পরপঞ্চ পথে পড়ি পেখি না পেখল 
জগত-আনন্দ অন্ধ 1 -_জগদানন্দ-পদাবলী পৃ ৩১ 


টীকা! : পৃথিবী পরিসর--বিস্তীর্ণ ধরণী। প্রেম পর পরিপূর্ণ পয়োনিধি--শ্রেষ্ঠ 
প্রেমে পরিপূর্ণ সমুদ্রন্বূপ । পরণত-পাল-_প্রণত।দগকে পালন করেন যিনি। 
পশুপ-প্রেয়স-_-পশুপ!লন করেন ষে কৃষ্ণ তাহার প্রির়। পরপঞ্চ-_প্রপঞ্চ, মায়! । 


৩০২, পছ' মোর গৌবাঙ্গ গোসাগ্িঃ। 
এই কৃপা কর যেন তোমারি গুণ গাই ॥ 
যে-সে কুলে জন্ম হউ যে-মে দেহ পাইয়া । 
তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়! 1 
চিরকালে আঁশ প্রত আছয়ে হিয়ার । 
তোমার নিগৃঢ লীলা স্ষ্রাবে আমায় ॥ 


উনবিংশ শতাব্দী ২৩৬ 


তোমার নামেতে সদ! রুচি হউক মোর। 

তোমার গুণ-গানে যেন সদ হউ ভোর ॥ 

তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে! 

সাঁত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে ॥ 

অশ্র-কম্প পুলকে পূরিবে সব তন্চ। 

ছূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান অহ ॥ 

যে-সে কর প্রতু এক তুমি মাত্র গতি । 

কহয়ে বৈবদান ভোমায় রন মতি ॥ -_ভরু, ৩০১৩ 


উনবিংশ শতাব্দী 


উনবিংশ শতাব্ধী বাংলার নবজজাগরণের যুগ । নাগরিক সভ্যত। তখন পাশ্চাত্যের 
আভা দীপ্ত । কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে তখনও বৈষ্ণবীয় রসধারা জনসাধারণের 
চিত্তক 'অভিষিক্ত করিতেছে । অষ্টারশ শতাব্দীর গতিবেগে কাযস্থ কমলাকান্ধ 
১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে পদরত্ু।কগ" ও প্রায় এ সনয়েই নিমানন্দ “পদরসসার' সংকলন 
করেন। নিমানন্দ একজন মাঁঝাঠি ধরনের কবি। কমলকান্তের মাত্র ১৩টি পদ 
পাণয়৷ যায়। তাহার সমসাময়িক ব্রাহ্মণ শক্তসাঁধক কমলাকাস্তও কয়েকটি বৈষ্ণব- 
পদ বরচসা করেন। 

হপ্রসদ্ধ কাম্ঠাকুরের বংশে উদ্ভুত কষ্চকমল গোম্বামী রুষ্যাত্রায় প্দাবলীর 
নৃতন কপ প্রদান করেন। তাহার ঘাত্রাগানের পালায় কথাভাষায় লিখিত কৃষং- 
লীলার গনিগুলি পৃবঙ্গে এক অপূর্ব ভাবোম্মাদনার হরি করে। 

উন'বংশ শতাব্দীর সবাপেক্ষ। শক্তিশালী পদক হইতেছেন নিত্যানন্দ- 
বংশোদ্ভূত বর্ধমান জেলার মাড়োগ্রাম নিবামী গঘুনন্দন গোস্বামী । ইনি সংস্কতে 
গৌখাঙ্রচম্পূ রচনা! করেন এবং বাংলায় তেটক ছন্দে অনেক স্থদ্দর পদ লেখেন । 
ইহার রচিত গীতমালায় ৪৩৯টি কৃষ্ণলল1-বিষয়ক পদ আঁছে। 

কান্ত ও বীরচন্দ্র নামক পদ্কর্ভার কোনও পরিচয় জান! ঘায় না। উহাদের 
পদের ভাঁষ| দেখিয়া! মনে হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয়ত উহা'রা পদ লেখেন 
নাই । উহাদের পদ অষ্টাদশ শতান্ধীর কোনও নংকলনে পাওয়া যায় না । 

উনবিংশ শতাবধীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাঁবীর প্রথম দিকে প্রভু জগদদধ 
অনেকগুলি ভাবঘন স্থললিত পদ রচন। করেন। তাহার কয়েকটি পে দুর্বোধ্য 
শব্দের প্রয়োগ থাকায় তাহার কবিধ্যাতি স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাহার 
কম্পেকটি শ্রেষ্ঠ পদ জঞানদাসের পদাবলীর পাশে স্থান পাইবার যোগ্য । 


২৩৪ পাঁচশত বত্সরের পদাবল্গী 


গোবর্ধনের নিকটস্থ গোবিন্দকুণ্ডের সিদ্ধ মনোহরদাস বাবাজী মহারাজ- 
“বৈদগ্ধবিলাস' নামে বুদ্ধাবনলীলাঁর এক মনোরম কাব্য রচনা করেন। 
রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহারাজ ভাবের আবেগে ভ্রত পদরচনায় সিদ্ধহস্ত. 

লেন। 

ইংরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও মহাত্মা 
শিশিরকুমার ঘোঁষ পদরচনায় অগ্রসর হন। মধুস্দন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি, 
মহাকবি বেষ্ণবীয় বিষয় লইয়! পদ রচন1 করেন, কিন্তু তীহাদের রচনার পিছনে, 
বৈষণবীয় সাধনার প্রভাব নাই বলিয়া এই সংকলনে উহা ধৃত হইল না। 


প্রথম স্তবক 
বূপাভিসার 


৩৯৩, কি ক্ষণে শ্যামচাদের বূপ নয়নে লাগিল। 
তিলে না হেরিতে রূপ অন্তরে পশিল ॥ 
হেরিতে না পেলাম রূপ তিলেক দাড়াইয়ে। 
অবলার মনের ছুঃখ চির'্বন মনে রহিল ॥ 
কমলাকাস্তের বাণী শুন গে। প্রাণ সনি । 
সখি! অকলঙ্ক কুলে বুঝি কলঙ্ক ঘটিল ॥ 
_-কমলাঁকাস্ত-প দাঁবলী পূ ৯৪ 
টীকা: এই কমলাকান্ত শাক্ত সাধক ছিলেন। ইনি ১২১৬ লালে আন্বকা- 
কালন! হইতে বর্থমানে আসিয়। রাজদভার সভভাপপ্ডিত হন। 


৩০৪. কি হেরিলাম যমুনার কূলে । 

চিকণ কালিয়া রূপ কদম্বের তলে ॥ 
কেমন বান্ধ্যাছে চূড়। কুটিল কুস্কলে । 
বেড়িয়। দিয়াছে তাথে বকুলের মালে ॥ 
মউরের পাখা তাখে করে ঝলমলে । 
হেরিক্া কামিনী তাথে হারাইল কুলে ॥ 
চম্মন- তিলক শোভে ন্ুুচারু কপালে । 
অজদ-বলয়! সাজে সুবাছ ঘুগলে ॥ 
হিয়ার উপরে দোলে মাঁলতীর মাল! । 
কটি মাঝে গীত ধটা সদাই চপলা ॥ 


৩৩ ৭ 


উনবিংশ শতান্ধা ২৩ 


চরণে পরশে আসি ধড়ার অঞ্চলে। 
ভূবনমোহন রূপ নিমাঁনন্দ বোলে । --অগ্র, পদরত্বাবলী ৫২৪ 


চল দেখি ধায়্যা সই চল দেখি যাঞা! । 

দাড়াএ) বৈয়াছে শ্াম ভরিভঙ্গ হইয়া । 

চরণে চরণ বেড়। ত্রিভঙ্গ হইয়া ৷ 

ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাশরী বাজাঞা ॥ 

হরিয়! লইল কুল বঙ্কিম চাহিয়া । 

অঙ্গ-ভঙ্গ কৈল শ্টাম ঈষদ হাসিয়া ॥ 

কালিয়া! বরণখানি অগ্ুন জিনয়।। 

হেরি রূপ পুলকিত নিমানন্দের হিয়া! ॥__অপ্র. পদরভাবলী ৫২৫ 


রহিতে না পারি আর ঘরে ! 

চল যাব বুন্দাবনে শ্যাষঠাদ দরশনে 
প্রাণ মোর কেমন কেমন করে ॥ 

আয় গে। তুরিত হৈয়া বেশ দে যোর বানাইয়। 
চল যাব শ্তাম ভেটিবারে । 

কবরী-কুস্থম আনি বান্ধ গে। বিনোদ বেণী 
মালতীর মাল! থরে থরে ॥ 

কুস্কুম চন্দন ঘসি সাজা গো ব্দন-শশী 
মোহিত করিব নট-বরে । 

গুনিয়া ললিতা কহে এমন উচিত নহে 
গুরুতে গঞ্জন দিবে তোরে ॥ 

কানুর পিরিতি খানি মরমে বাঁখিবি ধনি 
বেকত করবি কুলাঁচারে । 

এ ব্রজ-মগ্ডল মাঝে তোর সম কেধা আছে 
রূপ-গুণ-রসের পাখারে ॥ 

শুনিয়া ললিতা-কথা৷ মনেতে পাইয়া বেখ। 
নারে চিত্ত স্থির করিবারে । 

নিমানন্দ দাস বোলে কি করিবে জাতিকুলে 

পিরিতি পাগলী কৈল ধারে 1--অপ্রকাশিত পদরত্বা* ৫২৬. 


অমন করে যাস্‌ নে, যাস্‌ নে, যাঁদ্‌ নে গে! ধনি যাস্‌ নে। 
তোরে বারে বারে বারণ করি গো৷ কিশোরী, 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


ও রাই! আমাদের কথা পায়ে ঠেলিস্‌ নে 
যাস নে গো ধনি যাস্‌ নে। 
ও তুই, ত্যজিয়ে সঙ্গিনী, যেয়ে একাকিনী, 
ওরাই! গহন বনে ধনি, প্রাণ হারাস্‌ নে। 
যাস্‌ নে গো ধনি যাস্‌ নে ॥ 
-_কুষ্ণকমল গোন্ামীর “ন্বপ্রবিলাস' পু ১৪৬ 


চলিল| বুষ-ভান স্থতা গহনে। 
ব্জ ভূপতি-নন্দন ভাঁবি মনে ॥ 
অভিসার-স্ধার্ণবে মগ্রমনা | 
মাম্ত গজেন্দ্র-বধূ গমনা। ॥ 
মুরলীধর-দরশন আশ সুখে । 
নাঠি জানত পথ-পয়ান দুখে ॥ 
কুশ-কণ্টক লাগত প্রতি পদ্দে। 
গণই নাহি মে! সব প্রেমমদে | 
চলিতে চলিতে তুলিতে চরণে। 
মণ নুপুর নাদ্দ করে সঘনে ॥ 
চুটকি ঝুছু ঝুছ ঝুনু গরজে । 
চটকাবলি যা শুনি লাজ ভজে ॥ 
কটিতে রসনা সুখে নাদ করে। 
শুশি সাঁরস যে ধ্বনি মেই ধরে ॥ 
ঘন দৌলত হার উরসি তটে। 
নিরখি রজনী-কর গর্ব ট্ুটে ॥ 
বর চম্পক বেণী-মুখে দোলিছে। 
জন্তু কাল ফশী রতনে গিলিছে ॥ 
অতি সৌরভ মোহন মত্ত মনে। 
ভ্রমরা-ভ্রমরী পড়িছে বদনে ॥ 
দিঠি মিপিব কি করি লাঁজে হুরি। 
মুখ দেঁখিব তাঁর কিরূপ করি ॥ 
ধরয়ে যদি নাগর মোর করে। 
ছুঁও না বোলব আমি লাজ ভরে ॥ 
করি হট সে যদি জোর করে। 
ধবিব ভখনি ললিতার করে ॥ 


উনবিংশ শতাব্া ২৩৭ 


যদি কুঞ্জ ঘরে মোরে লয় ছলিয়। 
তবছ' কহব তার কর ধরিয়া ॥ 
মন মধ্যে ইহা কছিতে কছিতে । 
রূসন] পিয়া! উঠিল! বলিতে ॥ 


চলিল! সকলে স্থখে মনে । 
রঘুনম্দন তোটক ছন্দ ভপে ॥ -_গীতমালা 


পদটি সংস্কৃতের মতন হম্ঘদীর্থ স্বর বজায় রাঁখিয়। পড়িতে হইবে। 


টাকা £ 


গহনে--বনে । চটকাবলি_শ্যামাপাখীরা। উরসি তটে-_বক্ষন্থলে। 


বরচম্পক-_ শ্রেষ্ঠ এক চাপাফুল। 


৩০৯, 


এল রসরাজ পরি স্থখ নাজ 
বন-মাঁঝারে বাজায়ে বাশরীয়। ! 
পরিহরি লাজ তি গৃহকাজ 
কুঞ্ধবনমে ধাওয়ত কিশোপিয়া ॥ 
শুনি বাশী গান বহিছে উজান 
তটিনী যমুশা! কল নাদিনিয়]। 
শুনি বাণী গান তুলি কেকা তান 
স্থথে নাচত গাওত শিখিনীয়। | 
লয়ে রথবর দেব দিবাকর 
অন্তাচল পানে চলল ধাইয়৷ | 
পূরব আকাশে বিধুয়া প্রকাশে 
বাঁপী জলমে জাগল কুমু্দয়] | 
হঃয়ে বিষাদিনী মাঁনিনী নলিনী 
ধনী মাঁনভরে মুদল আখিয়া। 
হাঁতে বনমাল। বুষভানুবালা 
সাখগণ মনে আগল সাজিয়| | 
মোহনে হেরিয়] মধুর হাসিয়া 
আঁসি মিলল বামে বিনোদিনীয়া"॥ 
হাতে হাতে ধরি সব পহচন্ী 
দিল হুলানথলী যুগলে ঘিরিয়] 
বলে বন্ধু দীন হ'ল গত দিন 


ভঞ্জ রাধাশ্থামে হৃদয় ভরিয়া ॥ 
__ প্রভু জগহদ্ধু-কভ “বিবিধ সঙ্গীত' ১৩ 


২৮ 


পাঁচশত বত্সরের পরদদাবলা 


৩১০, 


ধনী প্রবেশিল কুগ্র-বনে। 


অতি হরধিতে আনন্দিত চিতে 
মিলিল! শ্যামের সনে ॥ 

হের দেখসিয় দেখ ওগে! সই 
হের দেখসিয়া আসি। 

জলদের কোলে করে ঝলমল 
যেমন উদয় শশী ॥ 

দেখ ন! কুজের মাঝে গো সই 
দেখ ন! কুঞ্জের মাঝে । 

অতি অদভূত দেখ না বেকত 
ভ্রমর-কমল সাজে ॥ 

কিবা সে দোহার রূপ ওগো সই 


কিবা সে দোঁছার বূপে। 


নিমানন্দদাসে 


হেরিয়া বিলাসে 


ডুবিল রসের কৃপে ॥ __অপ্রকাঁশিত পদরত্বাবলী ৫২৯ 


দ্বিতীয় স্তবক 
গোষ্ঠ 
আজি বনে যাবি কি না যাবি কানাই, 


৩১১০ 


এমন ভাঁবিস্নে মনে, 


সেধে সেধে নিতুই নিতুই, 
আমরা কি ভাই তোর এতই 
উঠিল গগনে বেল।, 

বয়ে গেল খেলার বেলা, 
আজ কাননে গিয়ে গোপাল । 
দিনেক ছদিন এক। গো পাল্‌, 
কাননে কাল খেলায় হেরে, 
সেই কথা কি মনে ক'রে 
এযে তোর অন্তায় ভাবি, 
দশ দিন তোরে কাধে করি, 


ও তাই জান্তে এসেছি । 
তোরে নিতে এসেছি । 
ন1 নিলে যাবিনে কি তুই 
কেন! নফর নফর হয়েছি ॥ 


ছুটিল সব ধেস্ মেলা 


এখনো! করুলিনে মেলা । 
ভিন্ন ক'রে দিব গো-পাল 
সবে এ মন্ত্রণ। করেছি। 
বয়েছিলে কাধে ক'রে 
বসিয়ে রয়েছ ঘরে ? 
আমরাও ত ভাই খেলায় হারি। 
না হয়ঃ একদিন কাধে চডেছি ॥ 


_-কুষ্ণকমল গোঁশ্বামীর “বিচিত্র বিলাস পৃ ২৬৮ 


স১২, 


৩৯৪, 


উববিংশ শতার্জী 


সাঁধে কি বিলম্ব করি যাইতে কাননে । 

ভাই রে বখা অনুযোগ কর সবে অকারণে ॥ 

মাষে আমায় দেয় না বিদাষ 

ভাই রে স্ববল হ'ল কি দাঁষ়। 

বুঝায়ে মায় নে ভাই আমায় 

ত1 নইলে বল্‌ যাই কেমনে ॥ 

জননীর বাঞ্চা গুহেতে বাখিতে 

তাই রে, তোদের বাঞ্ছ৷ কাঁননেতে নিতে । 

কিন্ত আমার বাঞ্চ! সবার মন তু ষিতে 

এক দেহে তা বা ঘটে কি মতে॥ 

যদি বলি যাই যা গোঠে, অম্নি ঘে মা কেঁদে উঠে । 

আবার না গেলে ভাই, তোমরা সবাই কত দুঃখ কর মনে ॥ 
_-বিচিত্র বিলাস প ১৬৯ 


৪ ম] ব্রঙ্গেশ্বরি গে। 
তোমার নীলরতনে দিতে মোদের সনে 
ক'রে! না ক মনে কিছু ভয়। 
বেলা অবসান হ'লে আনিয়ে দেব গোপালে 
মা, তোমার কাছে কহিলাম নিশ্চয় ॥ 


সপে দে গে। মোদের হাতে রাখব সদা সাথে সাথে 


সেধে সেধে দ্দিব খেতে ক্ষীর সর ননী । 


সকলে চরাব ধেশ্ত বাজাইয়ে শিঙ্গা বেণু 


ছায়াতে রাখিব কান ভাপিভ হলে ধরণী ॥ 
_-বিচিত্র বিলাস পূ ২৭১ 


ধর, নে বেণু ধর 
দেখো, রেখো বনে কাছে হলধর । 

পলকে পলকে হারাই যে বাঁলকে 
তিলে ননী খাওয়াই চাহিয়ে অধরে। 
তোর! ত বনে কান নিবি রে 
যায় না যেন বাছ। নিবিড়ে 
দেখেছি স্বপন ভীত হয় মন 

কংস-চরে চরে নিবিড়ে । 
তাই বলি হলি! থেকে। সচকিত 
বনে যেন ঘটে না! রে বিপরী ত। 


২৪০ 


পাচশত বৎসযেন্ পদাবলী 


দিলাম হুধের গোপালে চরাতে গো-পালে 
না জানি কপাঁলে কিবা ঘটে মোর । 

গোঠে মাঠে যেয়ে ওরে বাছা রাম। 

মাঝে মাঝে সবে করিবি বিরাম 

প্রবল হ'লে রবি, তরুতলে রবি 

অনিলেতে সবে হবি এক ঠাম ; 

নিকটে নিকটে চরাবি গোগণ 

ক্ষণে ক্ষণে বাছা দেখো রে গগন, 

যদি সাজে ঘন, সগণে সঘন 

নিয়ে ধেন্নু বস আমিবি রে ঘর। -_বিচিত্র বিজাস প ২৭৩. 


সখ! সঙ্গে প্রাণনাথ যাবে গোচারণ । 
এত কাল কি করি রব শুন্ত ভবন ॥ 
কি করিয়া যাবে মোর এই বনু কাল। 
নারী করি অবোধ বিধি ঘটাল জপ্তাল ॥ 
সখা হইতাম যদি সঙ্গে রহিতাম। 
নিজ মনোমত জাম পূর্ণ করিতাম ॥ 
তাহা না হইল মোর সাধ ন1 পূরিল । 
চিরকাল ছুঃখে কেবল মোর দিন গেল ॥ 
এ ভাঁব ভাঁবিতে বেগ করিল ধারণ। 
প্রাণনাথে বলে মুই যাব গোচারণ ॥ 
_সিদ্ধ মনোহর দাস বাবাজী-রুত বৈদগ্ধ বিলাস 


টীকা ঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তাহাতে গাধার ভূঃখ দেধিক্বা 
স্থববল বলিলেন তিনি রা! হইয়া ঘরে থাকিবেন, আর রাধা স্ববলের বেশ পরিয্না 
গোষ্ঠে যাইবেন । পরবর্তী পদে রাধার সুবলবেশ ধারণ বপিত হুইয়াছে। 


৩১৬, 


কটিতটে নীল ধড়া মস্তকে মোহন চূড়া 
পদে নূপুর গলে বনমাল। 
নাসা অগ্রে গজমতি কর্ণেতে কুগ্ডল যুতি 


রাখাল ফোটাতে দিব্য ভাল ॥ 


ক্ষুদ্র ঘণ্টা কটিপর বর্ণ বিছা অধং তার 


দিব্য কোচ অগ্রেতে দোলয। 


দক্ষ হস্তে পণ্মনীল বাষে যি দিব্য লাল 


কক্ষে বেত্র শোভা অতিশয় ॥ 


।উনবিংশশতান্ধী ২৪১ 


বক্ষোপরি পদ্মমালা মুক্তমালা সু-উজ্জ্রগ1 
মুস্তাথোঁপ বেণী পৃষ্ঠদেশ। 
রাঁধিক। পাখালবেশ দেখি ভূলে সবদেশ 


হৃদি সখ করিল প্রবেশ ॥ 
__সিদ্ধ মনোহর দাস বাবাজী-কৃত টবদগ্ধবিলাস। 


৩১৭, (ব্রজপখার্দের বিলাপ ) 
তাই ভেবে কি ভাই রে সুবল 
ছেড়ে গেছে প্রাণের কানাই । 
আমর! সামান্ত ভেবে কখন মান্য করি নাই । 
খেলার বেল! করি দ্বন্ব, কতই যে বলেছি মন্দ 
সে মন্দ কি ভেবে মন্দ ত্যজিল ব্রজের সম্বন্ধ ? 
কত মেরেছি ধরেছি, কাধে করে।ছ চড়েছি 
আপনি খেয়ে বাওয়ায়েছি, তে। তে। কার করোছি সবাই 
ভাই রে স্থবল। বল্‌ রে সুবল, উপায় কি করি বল 
কেবল প্রিপুবল হইল প্রবল । 
কানাই বিনে বুন্দাবনে ঘর্বলের আর কি গাছে বল ॥ 
__কুষ্ণকমলঙ্গের '্বপ্রবিলান' পৃ ৮০ 


তৃতীয় স্তবক 


গৌরাঙ্গ -লীলার পুবাভাষ 


৩১৮ কাচ্চ কহে রাই কাহতে ভরাই 
ধবলী চরাই আমি । 
রাখালিয়া মতি কি জানি পিরিতি 
নেহের পসরা তুমি ॥ 
ফিরি বনে বনে ধবলীর সনে 
পিরিত্তি কি জানি রাই। 
যে গুণে আমারে বেদ্বেছ কিশোরী 
তার শোধ দিতে নাই ॥ 
তুমি মম বুদ্ধি সর্ব কর্ সিদ্ধি 
সকল হুখদ ধাম। 
১৬ 


2৪২ 


আমি সব শ্রম 
লইয়া তোমার নাম ॥ 
তুমি মহাজন 
সথধাসম মোহে লাগে । 


মোর নাগরালি 


পাচ,শত বৎসরের পঙ্গ বল 


নিবারি বাশিতে 
ষে কর ভতসন 


বাঁাল্যে কিশোরী 


পিরিতি রতস আগে ॥ 
তোমার খণ সে 
প্রেম অনুরাগ বিনে । 
কাস্ত কাছে কান 
খালাস পাইবে খণে ॥ 

ক. বি, ৬২*৪ পুথির ২০৭৩ পদ 7 কীর্তনগীতরত্বাবলী ২৮৮ 
পুথিতে শেষ দুটি কলি নাই । কীতনগীতরত্বাবলীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলি নাই। 


৩১৯, ভেঙি কালবরণ 
তোমার অঙ্গের কান্তি। 


তুয়৷ নাম লয় 


৩. যবে তব তাব। ৪. 


শোধিতে নারিন্ 


গৌরাঙ্গ হইলে 


করিব ধারণ 


কান্দিয়া কান্দিয়া১ 


অশ্রজলে হব শাস্তি। 
মিলি ভক্তগণ 
রাধা রাঁধ। ধ্বনি করি । 
খেনে খেনে মৃচ্? 
অচেতনে রব পড়ি ॥ 
ভাবি তব ভাব 
হাভাব ছাডিবে দেহ । 
তেজি বংশীবর 
রাখিতে নারিবে কেহ ॥ 
অমূল্য রতন 
অযাচকে দিব আযানে 1৫ 
বীরচন্দধরে কহে 
পাইবে প্রেমের খণে 1৩ --পদরত্বমাঁলার পুথি 


পাঠাস্তর : বৈধ পদাবলীতে _১. তুয়া নাম লয়ে আকুল হইয়ে) ২. হবে, 


ভাবি হবে প্রেম; ৫. 


করিব কীর্তন 


হইব যখন 


হবে প্রেমভাবঃ 


₹ব দণ্তধর 


তব প্রেমধন 


তবে সে খালাস 


আঁনি। ৬. প্রেমেতে হব অখণী | 


চতুর্থ স্তবক 
প্রার্থনা 


৩২৬, হে কুষ্ণ করশা-সি্ধ শ্ররাধার প্রা-বন্ধু 
ব্রজ-বনিতার প্রাথ-নাথ। 
মো চেন পামর-জীবে কাতর দেখিয়া! কবে 
কপায় করিবে আত্ম সাথ ॥ 
হে রাধিক! বিনোদিনি শ্যাম-মন-বমোতিলি 
মো! বড অধম অতি-দৃবী। 
কবে নিজ নাথ সনে দেখ! দিয়। দুখী জনে 
শীতল করিবে দুই আখি ॥ 
হে রাধার সখীগণ মু বড় 'মকিধান 
করুণ। করিবে কবে মোরে । 
বুদদ-দেবী কবে মোরে বাস্ছিযা করুণ] ভোরে 
আকধিযা লবে ব্রঞ্জ-পুরে ॥ 
ভব কবলিভচি নাহি জানে হিতাহিত 
স্মথ যানে নরকে পড়িয়া | 
হে যমুন। বৃন্দাবন রাধা-কুণ্ড গোবর্ধন 
কেশে ধরি লহ উদ্ধাররিয়া ॥ 
হে গৌরাঙ্গ গদাধর কপাময-কলেবর 
কুপাঘন ভ।বু তক্তগণ । 
কমল কাব জীকে । ভীষণ ভবার্ণবে 
কবে “বে করাবলগ্ন ॥ 
টীকা £ পদ্কর্ত। কমলাকাস্ত 'পদরত্বাকর' গ্রন্থ ১৮০৬ খ্রীস্টাবে স'কলন করেন। 


৩২১. মধুস্থদন কে জয় দেবপন্ে | 
বিপদে পরিপীভি" লোকগতে ॥ 
ভব নাম স্ুমজল গান কণ্র। 
অতি ঘোর ভবাহ্থধি-লারি তরি । 
স্গনীর নদ” সলিলে পড়িয়ে । 
তব মাহ জপি তকহি করিষে ॥ 
ককষণাময় চাছি কপার মনে । 
কর পার মদীঞ্ঘল তক্ত জনে ॥ 


৪ 


টীকা 


৩২২০ 


৩২৩, 


পাঁচশত বৎসরের পদরদাবলী 


তব নামে কলঙ্ক কেন ঘটে। 
রঘুনন্দন তোটক ছন্দ রটে ॥ -_-গীতমাল! 


লোকগতে- লোকের ধিনি পরমগতি । 


বিধি যদি গুল্মলতা করিত রে কুগরবনে | 
সাজিতাঁম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে ॥ 
নিত) নিকুঞ্জ মাঝারে সধীসনে অভিসারে। 
এসে কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে ॥ 
হাতে বাশী কাল শশী, নিকুগ্ত কাননে পশি ৷ 
স্থখে রহিতেন বস মমোপরে প্যারী সনে ॥ 
ক্রীড়া শ্রমে বাঁধাশ্টাম ঘামিতেন অবিরাম । 
অমনি পদের ঘাম লইতাঁম সযতনে ॥ 
বন্ধু বালছে কাতরে, কবে রাধা দামোদরে । 
সাঁজাব হৃদয় ভ'রে হেরিব জ্ঞান নয়নে ॥ 
_-প্রভু জগদন্ধু-কৃত “বিবিধ লঙ্গীত” 


কর্ষফলে গঙাগতি স্বর্গ অপবর্গ প্রাপ্তি 

জ্ঞানে অঙ্জকাস্ষি-প্রাপ্তি নির্বাণ হয় জ্যোতিতে। 
যোগে ষডচক্ত ভেদে কুগুলিনী শক্তিযোগে 

জীব আত্ম। সহল্রারে মিলায় পরমাত্মাতে ॥ 
বেদবিধি অনুসারে  ভক্তিযাজন করলে পরে 

শুদ্ধ ভক্তি লাভ ক'রে (পায়) ঈশ্বর-নিষ্ট। মনেতে। 
চৌষট্টি অঙগেতে  নবধ। ভক্তির গথে 

ভাঁজলে সে নন্দম্ততে স্বরূপ জাগে মনেতে ॥ 

সং চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ হয় 

স্বরূপ শক্তি প্রকাশ পায় মধুর বৃন্দাবনেতে । 


শ্রীরাধ। গোবিন্দ ভঙজিলে আনন্দ 

পূরণ পূর্ণ পূর্ণানন্দ নাহি ইহার পরেতে ॥ 

অহয়-ব্রদ্ধ ততবার পরমাত্মার স্থুবিচার 

ভগবানের সারাসার পাবি রে ভাই ব্রজেতে ॥ 
রাঁধা-রাধারমণ চরণ সরিয়ে হলে চরণ 

নিতাই গৌর করিল্মরণ চরণ দ্বেও মোর শিরেতে ॥ 


২৩২৪, 


২৫, 


উনবিংশ শতান্দা ্€ 


যদি আমায় চরণ দ্দিবে দাঁস-নাম সার্থক হবে 
ভক্তি শক্তি উদয় হতে সেবা পাব কুজেতে ॥ 
-_জ্রীমদ রাধারমণ চরশদ্বাস-স্ক্ত 


ছোড়ত পুরুষ-অভিমান। 
কিন্করী হইলু আজি কান॥ 
ববঙ্গ-বিপিনে সখীসাথ। 
সেবন করবু রাধানাথ ॥ 
কুহমে গাথবু হার। 
তুল্সী-মপিমঞ্জরী তার ॥ 
যতনে দেওবু' সথী করে। 
হাতে লওব সী আদরে ॥ 
স্ধা দিব তুয়। ছুহুক গলে। 
দুরত হেরবু কুতৃছলে ॥ 
সখী কহব শুন সুন্দরি | 
রহবি কুঞ্জে মম কিস্করী ॥ 
গাথবি মাল। মনোহারিণী | 
নিতি বাঁধা রুষ্-বিমোহিনী ॥ 
তুযস| রক্ষণ-ভার হামার! । 
মম কুঞ্ধকুটার তোহারা ॥ 
রাধামাধব মেবনকালে । 
রহবি হামার অন্তরালে ॥ 
তাম্থুল সাজি' কপূর আনি। 
দেবি মোয়ে আপন জানি ॥ 
ভকতি বিনোদ শুনি বাত । 
সখীপদে করে প্রপিপাত ॥ 
_-কেদাএনাথ দত ভক্তিবিনোদ ঠাকুয়ের *শরণাগত্তি” ২৫ 


গুরু-বৈঞ্ব-কূপা কত দিনে হবে। 
উপাধি-রহিত-রতি চিত্তে উপাজিবে ॥ 
কবে গিছ্ধদেহ মোর হইবে প্রকাঁশ। 
সখী দেখাইবে মোরে ধুগল-বিলাস ॥ 
দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল। 
কর্মম্ব-কাননে ধাব ত্যঙ্জি জাতি-কুল ॥ 


হ৪৬ পাচধ্ত্ত বঙথজারর পরদারজং 


ম্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বৈবণ্য প্রলয়! 

স্তত্ত স্বরভেদ কবে হইবে উদয় ॥ 

ভাবময় বৃন্দাবন হেরব নয়নে । 

লখীর কিন্করী ছয়ে সেবিব ছুজনে | 

কবে নরোত্ম সহ সাক্ষাৎ হইবে । 

কবে বা প্রার্ধনা-সর চিত্তে প্রবেশিবে ॥ 
চৈতন্যাদালের দাস ছাাভ অন্য রতি। 

করযুডি মাগে আজ শ্রীচৈভন্যে মতি ॥ 

_ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাঁকুবের “কল্পতক্ষ' পৃ ১২৩ 


৩২৬, প্রত দয়াল সাধুমুখে আমি শুনেছি । 
অকুল পাথারে পভে ডাকৃতেছি ॥ 
অস্পশ্বা পামর আমি 
দয়ার ঠাকুর তুমি 
অগ[তির গতি প্রত মনে জেনেছি | 
করিতে পতিতোদ্ধার 
এবার নদেয় অবতার 
আমার সমান *ক্ছিজ প্রভূ কোথা পাবে আর ॥ 
ভূমি দিয়ে চরণতরী 
উঠাঁও ছে কেশে ধরি 
আমি আশা করিষে চেয়ে রষ্েডি ! 
_-মহাতআ! শিশিরকুমার ঘোঁষ-কুত 'লিষাইপন্ন্যাল 


৩২৭ যু শচ'এস্বন | 
করুণ। করিষে দাসে করছে স্মরণ | 
তুমি আমার আমি তোমার 
ভুলিল মোর মন ॥ 
স্ব বদন-কমল পরিমলে টলমল 
কোটি ইন্ছু স্রশীতল ভুবন উজ্জল 
দেভি চরপকমল মধুপাঁন । 
তব বদনচক্জ্রম। শাঁরদা পৃশিম। 
ছার চীদ কি উপ্ম! বলরামে দাও হে কম 
দেহি দে]5 ভকজি ছ্ধান ॥ "নিমাইলকাস, 
চীকা : হাতা শিশিরকমার ঘোষ প্রত অনেক পচে বলরাম ভশিত্ভা। 
নিশ্বাছেন। 


পরিশিষ্ট 


ককক্ষেত্রেমিলন 


সমৃদ্ধিমান্‌ সম্ভোগ পর্যায়ে কুকুক্ষেত্রে বাঁধাকুক্ণের মিলন একটি বিশেষ লীর|। 
এটি গীত না হুইলে চৌষটি রসের কীর্তন পূর্ণ হয় না; অথচ এ বিষয়ে কোন 
পদ নাই। তাই নিতান্ত অক্ষম হইলেও সংকলর্বিতা তাঁহার গুরুদত্ত নাম, নিতাই 
ভিত! দিয়া আধুনিক ভাষায় কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন । কুরুক্ষেজে 
যুদ্ধের অনেক আগে, সনাতন গোন্বামীর মতে রাজস্থয় যজ্ের পরে (শ্রীমন্তাগ বতের 
বৃহদ্বৈষবতোধণী টীকা ১৯৮২১), কিন্ত প্রীতদীব গোস্বামীর মতে রাজনুয়ের 
পূর্বে (শ্রীকুষ্ণ সন্ত ১৭৪), সুর্ঘগ্রহণ উপলক্ষে সমাগত ই্রকুষ্ণের সহিত ব্রজের 
গোপগোগীদের দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল। 


গোর চন্ট্রিকা 


১. ন| জানি কি ভানে গোর1 হইল! বিভোর । 
নতমুখে কাপে শুধু চোখে বহে লোর ॥ 
শ্বরূপের গল! ধরি কহে প্রিয় সখি । 
মায় কিংব। মতিভ্রম সম্মুখেতে দেখি ॥ 
যাছারে পাইব বলি রাখিন্ু জীবন । 
এতদিন পরে সে কি দিল দরশন ॥ 
কহ সখি দেখি কিবা! স্বামস্তপঞ্চকে । 
নন্দের নন্দন প্রাণ ব্রজের বঞ্চকে ॥ 
কোথা গেল বনমাল! শিথিপুচ্ছচুড়] । 
শ্যামলনুন্দর কান্তি আর পীতধড়। ॥ 
গুঞামাল! দবারকায় কিব! নাহি মিলে । 
কেমনে ভূলায় তবে মহিষী সকলে ॥ 
এত বলি গোরারায় করে হায় হায়। 
নিতাই দেখিয়া! ছুখে ধরণী লোটায় ॥ 


শ্ীবৃন্দাবনে লঙ্গিতার প্রতি প্রীরাধা 


কেন আর বল *থি কেন আর বল। 
তীর্ঘশ্বানপুণ্যে মোর কিবা! হবে ফল ॥ 
না ধায় কঠিন প্রাণ পড়ি আছি ব্রজে। 
কেমনে দেখাব মুখ লোকের সমাজে ॥ 


৯৯৮৬৮ 


গুড 


তোমার আপনজন 


স্ান-দান ছল কৰি 


পাঁচশত বৎসরের পদাবলী 


যেদিন বন্ধুরে মোর দিয়াছি বিদায় । 
পোঁড় বিধি সব সাধ দলিযাছে পায় ॥ 
শ্যাম হেন বধু পায়্যা ষে জন হারায় । 
নয়নের জলে তার পাঁষাঁপ মিলায়় ॥ 

রাধার বিলাপ শুনি কহয়ে ললিতা । 
গোপনে পাঠায়ে লিপ ডাকিক্সাছে মিত1 ॥ 
তুমি ভে নিজের স্থথ কভু চাহ নাই । 
শ্যামের সখের তরে চল যাই রাই ॥ 
সাঁজিল যশোদ। সঙ্গে রাই কুন্দলতা | 
মুটকি বহিয়! চলে নিতাই সর্বথ! ॥ 


জীঝাধার প্রতি ললিত 


অনেক দিনের পরে হেবিবে বন্ধুকে | 
মলিন বসনে কেন চলিছ বাধিকে ॥ 
কত সাজায়েছি তোম। অভিসারকালে । 
এ বেশে দেখিতে হল এই ছিল ভালে ॥ 
কানছুর সন্দেশ শুনি তৃণগুল্ম লতা । 
পুলক-উজ্জ্ল হয়ে কহে কি বারত। ॥ 
কত ফুলদল আজি উঠেছে ফুটিয় । 
বনমাল। পাখিয়াছি পরাঁবে বলিক্কা ॥ 
বৃুষেরা ধাইছে বেগে রথদল বাহছি। 
কখন জুড়াবে আখি শ্যামমুখ চাহি ॥ 
ললিত? বচন শুনি বাধ অচেভন । 
নিতাই কাদদিয়া করে চামর ব্যজন ॥ 


উদ্ধব সচবসখা রুষেরে পাইয়া একা 


নিবেদয়ে ধন্রিয়া চরণ । 


দাঁসেরে ক্ষমিও প্রভু তোমারে কোথাও কু 


দেখি নাই এত উচাটন ॥ 
গোপগোপণ বন্ধুগণ 


ধাইস্াছে কুবদক্ষেত পানে । 
দেখবে প্রাপের হব 


আন কথ! নাহি তুলে কানে ॥ 


পয়িশিষ ২৪৬ 


একাস্ত নিভৃত স্থানে অন্কে ষেন নাহি জানে 
মেলনি উচিত সংগোপনে । 

অস্তঃপুর সন্নিকটে  মধুত্রব ন্দীতটে 
স্থান আছে তীর্দের কারণে ॥ 

হয়ো না উতলা এত দিবস হইলে গত 
প্রিয্নজনে দিও দরশন । 

নিতাই শুনিয়! ভাবে কেমনে মিলন হবে 
নাই হেখা কোন কুশ্রবন ॥ 


জীকুঞফ্ের প্রতি যশোদছা 


কতকাল পরে বাপ কতকাল পরে। 

ম1 বলিয়! ডাক দিয়া আল্য! মোর ঘন্ধে ॥ 
কাদিয়। কাদয়। বাছ। গিয়াছে নয়ন । 
কেমনে দেখিব বল ও-ঠাদ বদন ॥ 

কাছে এস কোলে এস যশোদাছুলাল। 
কত কষ্ট দিল তভোঁম। করিয়া] রাখাল ॥ 
লোকে বলে তুমি নাকি দুষ্ট রাজগণে। 
যুদ্ধ করি পাঠায়েছ শমন-ভবনে ॥ 

এত মারামারি বাছা! করিতে কি আছে । 
নিবারিতে তোম। বুঝি কেহ নাই কাছে ॥ 
মা বলিয়। বারবান্র ডাক দেখি বাপ। 
শুনিলে নিতাই বলে জুড়াবে সন্তাপ ॥ 


কুরুক্ষেত্র জীকৃক্ের প্রতি ললিত) 


দেখ বন্ধু চাহি রাধাপানে। 
তোল নাই তার ছুখ কানে ॥ 
দূতীরা ।গয়াছে কতবার । 
আশ্বাস দিয়াছ বার বার ॥ 
কত দেশ ঘুরিতেছ তুমি । 

দুর বুঝি বৃন্দাবন ভূমি ॥ 
পাসরিতে করেছি যতম। 
'নজবশে নাই তার মন ॥ 
তব পায়ে সপল যে মন। 
ধর্ম কর্ম তন মন ধন ॥ 


২৪৬ 


পট 


শাচশতভ ৰবঞ্চনসন্সের পদ খপ; 


তশনে ছাভি বহিলা কেমনে | 
অকৃতজ্ঞ নাহি তোম! হেলে | 
জান তার বুকে কত ব্যথা । 
নিতাই কাদে শুনি কথ ॥ 


লঙ্দিতানদ প্রতি গ্রীকুক 


আনহু ললিতা মোব্র মরমেব্ বানা । 
সত্য তব অভিযোগ নতশিবে মানি ॥ 
কেমনে আমান হুখ তোমারে বুঝাই । 
ত সুখ আছি দেখ সুখপানে চাই ॥ 
অতি গল ভু৪ম্তি যত তববিগণ | 
চারিদিকে খুজে ফিনে মোব প্রিয়জন ॥ 
প্রতিশ্টোহ আহ চাক কার নিধাতন । 
তাই আম বুন্দাবনে না কত্রি গমন ॥ 
এশ্ববগৌরবে সুখি নাহি কিছু সখ । 
পাপিকাপ প্রেম বিনা নাহি ভবে বুক ॥ 
দহিচছে সুতীব্র তেজে বিরহের জ্বালা । 
নিমেবে শ্ষধায়ে যাক বুকে ফুলমাল! ॥ 
দুহাতে ল্কায়ে মুখ কাদষে শ্রাকৃষ্ | 
নিভাফের ফাটে বুক রা'ধকা সতৃষ ॥ 


সত্যভামা বর শ্রতি তখসঙ্কার সহচন্ী 
তব আজ্ঞা শত ধাত্রি দেব সত্যভামা । 
গোপনে খিল কুষলীলা অন্তপম। ॥ 
কোন এক পৌণমাসী দেবীর যতনে । 
ব্রাধিকা শোভিজছে আজো ৫কশ্দেবি-তনে ॥ 
তপন্ঞার জ্যোতশিবা প্রায় সমুজ্ল । 
তারুণ্য লাব্ণ্যশ্লে কর্ধে ঝলমল ॥ 
তাহাব্র চরশতলে বসিয়া শ্রুহাবি : 

নয়নে নয়ন রাহি পিবযে মাধুজা ॥ 
মুখানি মোছাক্ ভার আপন বসনে । 
জন্মে জন্মে তব দাস বলয়ে সঘনে ॥ 
শ্কৃষ্তের হেন শোভ1 কভু দেখি নাই। 
অক্নিবারে চাহি লয়ে বুশের বালাই ॥ 


পন্িশিই ৯৫১. 


শুনিয়া দূভীর বাণী দেবী ছাড়ে শ্বাস । 
নিতায়ের মনে জাগে আনন্দ উচ্ছাস । 


মিলন 


রাধা রাধা বলি'কাছ হারায় গেয়ান । 
নিয়ড়ে বসিয়া! ধনী করয়ে ধেয়ান ॥ 
কাছে থাকি দুরে মানে কিবা অনুরাগে | 
মিলনে বিরহজ্াল! শতগুণ জাগে ॥ 
ক্ষণেকে চেতন পাক্্যা হিয়া হিয়ে থাকে । 
হারাবার ভয়ে বুঝি বুকে বাঁধি রাণে ॥ 
অন্তাপে বলে কষ্ণ ক্ষমা কর ধন | 
তোমার প্রেমের:খণ শোধিবমা পনি 

তব ভাবকাস্তি ধরি কাদিয়! সনিয়া 
লুটাব ধরণীতলে জনম ভরিয়। ॥ 

নয়নের জলে মোর সাগর বছিবে | 

সে কাদিবে মোর কথ! ঘে জন প্মরিবে ॥ 
বিস্ময়ে আকুল রাধা শুনি হেন বাঁণী। 
নিতাঁই ভাবয়ে কবে হবে বা এমনি ॥ 
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গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে--বাস্থঘোঁষ 
ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি--বংশীবদন 
চন্দনে চরচিত সবন্থ-- মনোহর দাস 
চঞ্-বদনি ধনি-_রঘুনাথ দা 

চরণে লাগি হরি-_গোবিন্দদাস 

চল চল টিঠ--অনস্ত 

চল চল মাধব করহ--অনস্ত 

চলত রাম সুন্দর শ্টাম__নপির মামুদ 
চল দেখি যায়্যা সই-_নিমানন্দ 
চলিলা বুষভান্ক সুতা গহনে-__রঘুনন্দন 
চাহ মুখ তুলি রাই-_জ্ঞানদাস ₹৮ 
চাদমুখে বেণু দিয়া-_বলরামদাস 

চিকণ কাল! গলায় মাল1-্-গোবিন্দদাস 
চিকণ শ্যামল রূপ--বংশীবদন .. 
চির চন্দন উরে-_বিগ্ভাপতি ৮৮ 
চূড়াটি বাধিয়] উচ্চ-_জ্ঞানদাস ৮" 
চূড়া বান্ধে মন্ত্র পঢ়ে-রামানন্দ বন্থ 
চৌদিগে গোষিন্দ ধ্বনি-_রামানন্দ বন 
ছল করি বাণি কতয়ে- গোপালদাস 
ছোড়ত পুরুষ-অভিমান-_ভক্তিবিনোদ 
জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ-_বংশীবদন 
জয়তি জয় বৃষভানু-নন্দিনি-- গোবিন্দদাস 
জয় রে জয় রে গোরা--নয়নানন্দ 

জয় শচীনন্দন-_-শিশিরকুমার ঘোষ 
ঝমকি ঝমকি পণ্ড়ছে--বংশীবদন 
ঝরঝর বরিখে--রায় শেখর 

তরুণ অরুণ মিন্দুর-_গোবিন্দদাঁস 
তরুণীলোচনতাপ- শ্রীকপগোস্থামী 
তরুমূলে মেঘ-বরপিয়া--নরহরি 

তাই ভেবে কি ভাইরে--ক্কঞ্কমল 
তিল এক শয়নে--গোবিন্দদাস 
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পদ্ন্ৃতী ২৪% 


ট পদসংখ্যা পষ্ঠা 

তুমি কি জান সই__জানদাস ১৪ ৯৬ 
তুয়া নামে প্রাণ পাই--নরোত্বম ২৩ ১৮৩ 
তেজি কালবরণ--বীরচন্দর ৩১৯ ২৪২ 
তোম। না দেখিয়া শ্তাম-_-নরোত্তম ২২৭ ১৮১ 
তোমারে কহছিয়ে সখি-_বামাঁনন্দ্ বসু ৯৬ ৯৪ 
দানী কহে ফির ফির--বংশীবদন ১৮১ ১৫৭ 
দামিনী দাঁম-দমন- জগদানন্দ ৩০৪ ২৩১ 
ছুধিনীর বেখিত বন্ধু-_-বলরাঁমদাস ১১৯ ১১৪ 
হুহ' দোহা! দরশনে--নরোত্ম ১৪৫ ১৩১ 
দুহ্থ' যুখ সুন্দর কি দিব--রায় শেখর ১৭৭ ১৫৪ 
দূতিমুখ শুনইতে এছন--শিবানম্দ 1 ২৩২ ১৮৪ 
ছুর অবগাহ পয়োনিধি--ঘনশ্বাম ২৫২ ১৯৪ 
দেইখা! আইলাম ভারে সই-_জ্ঞানদাস ৮ ৯৩ ৯৬ 
দেখ মাই নাচত নন্দহূলাল-_শ্যাম্দান ২৪৭ ১৯৫ 
দেখ সখি হোঁর কিয়ে-_-বলরামদাল ৯৬১ ২০৩৬ 
দেখি গোর! নীলাচল-নাথ-্নরহরি ৪৬ ৬৬ 
ধমি কনক-কেশর-কাতি_অনস্তদান ৮৫ ৯১ 
ধনি-কোরে বিনোদ নাগরবর-_প্রাধাবজভ দ্বাস ২৬৬ ২৯৪ 
৯৫৮ ১৪৩ 


ধনি তুহ্ু দুতি--যদুনাথ 
ধনী প্রবেশিল কুগ্তবনে-_নিমানিম্দ্ 


৩১৯০ ১০৩ 


ধরণী শয়নে ঝরয়ে__গৌরীদাস ৮৯ ৯৩ 
ধর্‌, নে বেধু ধর্‌-_কৃষ্ণকমল ৩১৪ ২৩৯ 
ধরম করম গেল--চণ্ডীদাস ৯» ৩ ৩৫ 
ধাতা কাতা৷ বিধাতার-_চত্তীদদাস ৩৬ 
ধিক্‌ রহু জীবনে যে--চণ্তীদাস ৮ ৩৬ 
নখপদ হৃদয়ে তোহারি--গোবিন্দদাস * ১৫ ১৩৫ 
নটবর নব কিশোর--বলরামদাস ৬১ ধ্ 
নন্দহুলাল বাছা-_বলরাম ৬৮ ৮১ 
নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন--গোবিন্দদাস ৮. ৭৮ ৮৯, 
নব অনুরাপিনি রাধা__বিষ্তাপতি ৫৮ ১৫ ৪৪ 
নব ঘনশ্থাম অহে--নরোত্ম ২২৮ ৪৮১ 
নব জলধর তন্-_অনস্তদাস ১%৭ ১০৫ 


নব্ছীপচান্দ চান্দজিনি--রাধামোহন ২৯৯ ২৩১ 


৯৭ 


২৫৮ পাঁচশত বঙ্সরেযর পর্দগাবলী 


প্‌ 
নব নীরদ-নীল- নৃসিংহ 

নয়নে লাগিল বূপ- বংশীবদন 

না কহ না কহ সখি-_-কামনুরাম দাস 
নাগর নাচত নাগরি সঙ্গ__বসস্ত রায় 

না জানিয় না শুনিয়া _-বাসঘোষ 

ন। জানিয়ে গোরাটাদের-_বাস্থঘোষ 
নান। গুণে সম্পূণ মনোহর--মালাধর বস্থ 
না বাও হে না বাঁও হে-_বংশী দন 

না যাইও না যাইও রাই-_বংশীবদদন 
নিজ নিজ মন্দির যাইতে মাধব ঘোষ 
নিজ মন্দির তেজি গতত্ব্দীনবন্ধু 

নিসি নিমিঅর ভম-_বিগ্যাপত্ি 

নীল কমলদল শ্রীদুখ-_সুকুন্দ 

নীল বসন রতন ভূয়ণ-_স্থম্দরদ।স 

নীল রতন কিয়ে--গোবিন্দদাস 

পবনক পরশহি-_কানুরাম 

পছিলহি রাধ। মাধব-_-গোবিন্দদাপ 

পু দ্বিজরাজ বর- গোপীকাস্ত 

পু" মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞ্ডি- বৈষ্ণবদাস 
পা খানি নাচায়্য নূপুর- শ্যামদাস 

পাপে পুরল পৃথিবী--জগদানন্দ 

পাল জড় কর - বলরামদাস 
পিরিতি পিরিতি কি রীতি--চত্রীদাঁস ৮. 
পিরিতি সখের সায়র দেখিয়া চণ্ডাদাস 
পুন নাহি হেপব-_জ্ঞানদাস 

পৌখলি রজনি পবন- গোবিন্দদাস £ 
প্রভু দয়াল সাধু মুখে শিশিরকুমার ঘোষ 
প্রাতহি' জাগল রাধামাধব-_বায় বসম্ত 
প্রাণনাথ কি আজ্ু হইল-_রামানন্দ বন্ধু 
প্রেষ-কআাগুনি মনহি--গোবিন্দদাল 

প্রেম করি কুলবতী সবে- নরহরি 
বদন-চান্দ কোন কুন্দারে-_ শ্রীনিবাস আচাধ 
বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলু _-জ্ঞান্দান 


পঙদসংখা! 
শী ১ 
১৯৭ 
১৬৬ 
২০৯ 
৯১৫ 
৯৯২ 
২০ 
২০১ 
১৮২ 
২১৯ 
২৮০ 
১৭ 
৭ 
৫০১ 
১০৯ 
১৪১ 
৯৬ 
৮, 
৩০২ 
২৪৬ 
৩০ ১ 


৬৫ 


১০৮ 


৮২ 
১১৩ 
১৩৯ 
১৭২ 
১১২ 
১৬৩ 

9৮ 
১৬৭ 
১৫৭ 
১৭৭ 
২২৫ 

৪€ 

৭৪ 
৭৫ 
১০৮ 
১২৯ 

৯৮" 
২১৪ 
ক ৩২ 
১৯৫ 
২৩২ 


পন্বসৃভী 
পদ 

বন্ধুরে লইয়া কোরে-_নরোত্তম . 
বন্ধু সকলি আমার দোষ-_চত্তীদ্ছাম 
বরণি না ছয়ে বূপ-__অনস্ত ্‌ 
বড়াই, হোঁর দেখ রপ-_জ্ঞানদাঁন €৮ 
বলরাম করি সঙ্গে _যাঁদবেক্্র 
বাছ। রক্স্য রয়্য রক্স্য রে-_যাদবেন্দ্ 
বাজত সব গোঠ বাজনা-_শশিশেখর 
বাদ্ধিয়া 15কণ চূড়া-_জ্ঞানদাস 
বামভূজ আধি সঘনে--বংশী 
বিকলে ! বিকলে তেজি-_শাশশেখর 
বিধি যদি গুল্সসতা-_-জগছ্ন্ধু 
বিপিনে মিলল পোপ-নারি-_ গোবিন্দদান্‌ 
বিমল হেম জিনি__বুন্দাবন দাস 
ব্ষিম বাশীর কথা-_চণ্ডীান ৯ 

শগাবন মাঝে যবে-মালাধর বন 
বৃন্দাবন-লীল! গোরার--বাসঘোষ 
ব্রজ-নন্দকি নন্দন-__নুসিংহ 
তাবে দর দর বৃক-_প্রেমদাস 
ভাল ভেল মাধব সিদছি_ জ্ঞাঁনদাস 
ভাল রজে নাচে মোর--বলরামদাস 
ভাল শোভ। ময়ুয়ের পাখে-_ রামানন্দ বন্ধ 
ভাল হৈল আরে বন্ধু গ্োপালদাস 
ভূজগে ভরল পথ--গোবিন্দদাল 
ভূবন-মোহন শ্যামচন্দ্র-_জ্ঞানদাল 
ভ্রমই গৌরাঙ্গ পছ__রাধাঁমোহন 
মধুস্থদন হে জয় দেবপতে-__রখুনন্দন 
মন-চোরার বাঁশি__কানাই খু'টিয়া 
মনের মরম কথা তোমারে_জ্ঞানদাস ৮ 
মনের মরম-কথা শুন-_জ্ঞানদাস 
মন্দির তেজি কানন মাহা কাছরাম দাস, 
মন্দির-বাহির কঠিন--গোবিন্দদাস 
মরি বাছা! ছাড়রে বসন--নরসি:হ দা 
মল মলু শ্কাম অন্রাগে- রামশিন্ন বন্ধ. 
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২৬৬ পাঁচশত বছসন্ের পদাবলী 


পদ 
মাধব করিঅ স্থমুখি--বিগ্যাপতি * 
মান বিরহ ভাবে পছ--রাধাঁমোহন 
মানস গঙ্গার জল-_জ্ঞানদাস 6৮৮. 
মানিনি, দুর কর দারুণ__বসম্ত রায় 
মুখে লৈতে কষ্চনাম--যছুনন্দন 
যত আশ] করি আইলু-_মালাধর বস্থ 
যত নারীকুল বিরহে আকুল-_জ্ঞানদাস 
যত রূপ তত বেশ- জ্ঞানদাস 
ষব ধরি পেখলু কালিন্দী--দিব্যসিংহ 
যমুনার তীরে কানাই-_-বলরামদাস 
যারে না দেখিলে কৃষ্দাঁস 
যে দ্িগে পসারি আধি--গোবিন্দদাস 
যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে-_জ্ঞানদ স 
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